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ÙylË)˛Ù §ÇÓyò

মুর্শিদাবাদের ডিআইজিকে সরাল কমিশন

আটকান�োর চেষ্টা আয়কর কর্তাদের, 
আইনি পদক্ষেপ করব: অভিষেক

বিজেপির ‘এক দেশ এক 
ভ�োট’কে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ বিজেপির ইস্তাহারে ‘এক দেশ এক 
ভ�োট’ নীতি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতিকে স�োমবার আক্রমণ করলেন 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, এই নীতি কার্যকর করা হলে দেশে 
আর কখনও ভ�োটই হবে না। কেউ ভ�োট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক 
অধিকার প্রয়�োগ করতে পারবেন না। তৈরি হবে স্বৈরাচারী সরকার। 
স�োমবার ক�োচবিহারের রাসমেলা ময়দানে সভা ছিল মমতার। তৃণমূল 
প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বসুনিয়ার সমর্থনে প্রচারে গিয়ে বিজেপির ইস্তাহারকে 
আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, ‘‘ওরা ত�ো ইস্তাহারে বলেই দিয়েছে, 
‘এক দেশ এক ভ�োট’ করবে। অর্থাৎ, দেশে আর নির্বাচন থাকবে না। 
যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠাম�ো থাকবে না। রাজ্যগুল�ো আর থাকবে না। দেশে ভ�োট 
হবে না। স্বৈরাচারী সরকার তৈরি হবে। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।’’ 
বিজেপির প্রস্তাবিত নীতিকে কটাক্ষ করে মমতার সংয�োজন, ‘‘এক দেশ, 
এক ভ�োট মানে এক নেতা, এক খাবার, এক ভাষা, এক ভাবনা। সারা 
দেশ বুঝে গিয়েছে, এ বার আপনারাও বুঝুন। দেশকে যদি স্বাধীন রাখতে 
হয়, তা হলে ‘বিজেপি হটাও’। না হলে দেশের স্বাধীনতা থাকবে না। 
দেশের ইতিহাস, ভূগ�োল সব গুলিয়ে দিচ্ছে ওরা।’’ বিজেপির ইস্তাহারে 
‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’ চালু করার প্রতিশ্রুতি নিয়েও আক্রমণ করেছেন 
মমতা। জানিয়েছেন, ওই বিধি চালু করা হলে আদিবাসীরা নিজেদের 
অধিকার হারাবেন। মমতা বলেন, ‘‘আমি আগে বলেছি। সেটাই মিলে 
গেল। ওদের ইস্তাহারে ‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’ চালু করার কথা বলা 
হয়েছে। ওটা চালু হলে তফসিলি বন্ধু রা নিজেদের পরিচয় হারাবেন। 
আদিবাসীদের আর ক�োনও অধিকার থাকবে না। আপনারা কখন কী 
করবেন, সব ওরা ঠিক করে দেবে। কে কী খাবেন, কখন খাবেন, ওরা 
ঠিক করে দেবে। ক�োনও স্বাধীনতা থাকবে না।’’ ইস্তাহারে রবিবার 
‘মুদ্রা য�োজনা’র কথা বলেছিলেন নরেন্দ্র ম�োদী। ক�োচবিহারের সভায় 
তাকেও কটাক্ষ করেছেন মমতা। ওই প্রকল্পে দেশের উদ্যোগপতিদের 
ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করার 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মমতার কথায়, ‘‘ওরা নাকি ঋণের পরিমাণ 
বাড়িয়ে দেবে। টাকাই ত�ো দেয় না"।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ এ বার মুর্শিদাবাদের 
ডিআইজিকে অপসারণ করল নির্বাচন কমিশন। 
আইপিএস অফিসার শ্রী মুকেশকে ভ�োটের সঙ্গে য�োগ 
নেই, পুলিশের এমন পদে বদলির নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। সত্বর সেই নির্দেশ কার্যকর করার কথাও 
বলা হয়েছে। মুকেশের বিরুদ্ধে বহরমপুরের বিদায়ী 
কংগ্রেস সাংসদ অধীর চ�ৌধুরী অভিয�োগ করেছিলেন। 
তাঁর অভিয�োগ ছিল, ‘তৃণমূলের হয়ে কাজ’ করছেন 
আইপিএস অফিসার। তার পরেই বদলি। স�োমবার 
রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গ�োপালিককে চিঠি দিয়েছে 
কমিশন। তাতে জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদের ডিআইজি 
পদ থেকে শ্রী মুকেশকে সরিয়ে ভ�োটের সঙ্গে য�োগ 
নেই, এমন পদে নিয়�োগ করতে হবে। বিকেল ৫টার 

মধ্যে ওই পদের জন্য তিন জনের নাম বাছাই করে 
কমিশনকে পাঠাতে হবে রাজ্যের। তাঁদের মধ্যে থেকে 
এক জনকে মুর্শিদাবাদের নতন ডিআইজি পদে নিয়�োগ 
করবে কমিশন। এর আগে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ 
থেকে রাজীব কুমারকে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিল 
কমিশন। রাজ্যের কাছে তিনটি নাম চাওয়া হয়েছিল। 
সেই মত�ো তিন জনের নাম পাঠায় রাজ্য। বিবেক 
সহায়, সিনিয়র আইপিএস অফিসার সঞ্জয় মুখ�োপাধ্যায় 
এবং রাজেশ কুমারের নাম পাঠান�ো হয়েছিল কমিশনে। 
তাঁদের মধ্যে থেকে প্রথমে বিবেককে ডিজি পদে বসায় 
কমিশন। পরের দিন তাঁকে সরিয়ে ভ�োটের সময় রাজ্য 
পুলিশের ডিজি করা হয় সঞ্জয়কে। সরিয়ে দেওয়ার জন্য 
প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ প্রচারে যাওয়ার 
হেলিকপ্টারে আচমকা আয়কর হানা ও সংস্থার 
আধিকারিকদের আচরণের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের 
হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 
তল্লাশি চালান�োর পরেও ‘ট্রায়াল রানে’ বাধা দেওয়ার 
চেষ্টা করেছেন আয়কর কর্তারা। শুধু তা-ই নয়, কপ্টারে 
উঠতেও বাধা দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন 
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। স�োমবার 
হলদিয়ায় অভিষেকের কর্মসূচি ছিল। সেখানে যাওয়ার 
জন্যই রবিবার বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে হেলিকপ্টারটির 
ট্রায়াল রানের কথা ছিল। সেই সময় আয়কর হানা হয়। 
ওই ঘটনার প্রেক্ষিতেই স�োমবার হলদিয়ায় অভিষেক 
বলেন, ‘‘হেলিকপ্টার থেকে ত�ো এক পয়সাও উদ্ধার 
করতে পারেনি। উল্টে তল্লাশি চালান�োর পরেও কপ্টারে 
উঠতে দিচ্ছিল না। ট্রায়াল রানই করতে দিচ্ছিল না!’’ 
প্রসঙ্গত, স�োমবার ভ�োটপ্রচারে হলদিয়ার উদ্দেশে 
রওনা দেওয়ার আগে অভিষেকের কপ্টার পরিদর্শনে 
গিয়েছিলেন ফ্লাইং স্কোয়াডের তিন সদস্য। আয়কর 
হানার পর ওই ঘটনা নিয়েও শ�োরগ�োল পড়েছিল। 
যদিও কমিশন সূত্রে খবর, ওই পরিদর্শন একেবারেই 
রুটিন বিষয় ছিল। ভ�োটের প্রচারের জন্য হেলিকপ্টার 

ভাড়া নিয়ে থাকেন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। তৃণমূল 
সূত্রে খবর, অভিষেকের কপ্টারটিও দলের ভাড়া করা। 
দুপুরে ‘ট্রায়াল’ শুরু হওয়ার আগে সেখানে আয়কর 
আধিকারিকদের একটি দল হানা দেয়। চপারটি 
সম্পর্কে খ�োঁজখবর করে তাঁরা তল্লাশি শুরু করেন। 
তৃণমূলের দাবি, চপারের প্রায় সর্বত্র খঁুটিয়ে দেখেও 
আয়কর দফতরের অফিসারেরা আপত্তি করার মত�ো 
কিছ মত�ো পাননি। তার পরে চপারে থাকা ব্যাগ খুলে 
দেখেন তাঁরা। সেখানেও কিছ মেলেনি। এই ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তুলে এক্স হ্যান্ডলে 
অভিষেক বলেছেন, ‘‘জমিদারেরা সব শক্তি ব্যবহার 
করেও বাংলার প্রতির�োধ ডিঙিয়ে যেতে পারবে না!’’ 
তৃণমূল সূত্রের খবর, ওই তল্লাশির সময়ে অভিষেকের 
নিরাপত্তারক্ষীরাও ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন চপারের সামনে। 
এক সময়ে তাঁরা আয়কর তল্লাশির ভিডিয়�ো রেকর্ড 
করতে গেলে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা আপত্তি 
করেন। এবং এই নিয়ে বেশ কিছ সময় দু’পক্ষের 
বিতণ্ডাও হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীদের 
সঙ্গে আয়কর আধিকারিকদের কেউ কেউ খারাপ 
ব্যবহারও করেন। দু’পক্ষের বচসায় দীর্ঘক্ষণ ‘ট্রায়াল 
রান’ আটকে যায়।

নিম্ন আদালতেও স্বস্তি পেলেন না কেজরী
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ সুপ্রিম ক�োর্টের পর 
দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতেও স্বস্তি পেলেন না 
অরবিন্দ কেজরীওয়াল। ১৪ দিনের জেল হেফাজত 
শেষে স�োমবার আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধানকে 
আদালতে ভার্চু য়াল মাধ্যমে হাজির করান�ো হয়। শুনানি 
শেষে বিচারক কেজরীওয়ালের জেল হেফাজতের মেয়াদ 
২৩ এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেন। গত ২১ মার্চ আবগারি 
মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে তল্লাশি অভিযান 
চালায় ইডি। রাতেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। দু’দফায় 
ইডি হেফাজত শেষে গত ১ এপ্রিল দিল্লির আদালত 
কেজরীকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। সেই থেকে 
তিহাড় জেলেই রয়েছেন তিনি। কেজরীর গ্রেফতারি 
বেআইনি বলে দাবি তুলেছে আপ-সহ দেশের বিজেপি-

বির�োধী জ�োট ‘ইন্ডিয়া’। দিল্লি হাই ক�োর্টে এই মর্মে 
মামলাও করেন কেজরীওয়াল। দিল্লির আবগারি মামলায় 
গত ২১ মার্চ কেজরীওয়ালকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। 
এর পরেই তাঁর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের 
দ্বারস্থ হন আপ প্রধান। গত ৯ এপ্রিল সেই মামলার 
শুনানিতে রায়দানের সময় দিল্লি হাই ক�োর্ট জানিয়েছিল, 
কেজরীর গ্রেফতারি বেআইনি ভাবে হয়নি। ইডি 
আদালতে জানিয়েছে, কেজরীর বিরুদ্ধে তাদের হাতে 
প্রমাণ রয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে আবগারি মামলার 
‘মূলচক্রী’ হিসাবে দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। 
এর পাশাপাশি, তদন্তে অসহয�োগিতার অভিয�োগও 
রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। দিল্লি হাই ক�োর্টে ধাক্কা খাওয়ার 
পরেই সুপ্রিম ক�োর্টের দ্বারস্থ হন আপ প্রধান।



Ê˛yı!l Ùy•y!hs˝ñ  ÓyÑÜ%˛í˛¸yñ ˆÊ˛ylÈüÈ 9434393182

!ÓlÎ˚ Ó˚yÎ˚ñ ÓyâÙ%!u˛ñ ̂ Ê˛yl≠   9732174872 ̆ 7602345150

xy¢#£Ï Óƒylyç#≈ñ Ó˚â%lyÌ˛õ%Ó˚ñ ˛õ%Ó˚&!°Î˚yñ ˆÊ˛yl/ 9732139335

Ó˚Ó#wlyÌ Ó°ñ ˆlï%˛!í˛¸Î˚yñ  ˆÊ˛yl≠ 9933414317

!ÓK˛y˛õˆlÓ˚ ˆÎyàyˆÏÎyˆÏàÓ˚ !ë˛Ü˛yly

xy˛õlyÓ˚ Ë˛yàƒ

xyçˆÏÜ˛Ó˚ !òl

xyàyÙ#Ü˛y°í˛z_Ó˚ ÈüÈ 5914

¢∑çy°Èü 5915
ˆÓl#ÙyôÓ ¢#ˆÏ°Ó˚ ÙˆÏï˛

ˆ¢Î˚yÓ˚ Óyçy Ï̂Ó˚Ó˚ •y°ã˛y°

~É!§É!§üÈÈüÈÈü 2450É80
Ë˛yÓ˚ï˛# ˆê˛!°ÈüÈÈüÈÈü 1227É15
ˆË˛°ÈüÈÈüÈÈü 256É40
~° ~u˛ !ê˛ ÈüÈÈüÈÈü 5455É50
ê˛yê˛y ˆÙyê˛§≈ÈüÈÈüÈÈü 998É70
!ê˛É!§É~§É ÈüÈÈüÈÈü 3941É65
ê˛yê˛y !fiê˛°ÈÈüÈÈüÈÈüÈ 160É90
í˛yÓÓ˚ ÈüÈÈüÈÈü 495É25
ˆàyòˆÏÓ˚ç ÈüÈÈüÈÈü 840É00
~•zã˛É!í˛É~Ê˛É!§É ÈÈüÈÈü 1494É95
xy•zÉ!ê˛É!§ÉÈüÈÈüÈÈü        425É90
GÉ~lÉ!çÉ!§ÉüÈÈüÈÈü 279É75
!§˛õ°yÈÈÈüÈÈüÈÈüÈ 1385É70
@˝Ãy!§Ù •zu˛yÈüÈÈüÈÈü 2237É85
~•zã˛É!§É~°Éˆê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈüÈÈ1510É10
xy•z!§xy•z!§xy•zÓƒyB Ę̀üÈÈüÈÈ   1078É80
ˆ§°ÈüÈÈüÈÈü 151É00
ˆfiê˛ê˛ ÓƒyB˛ÈüÈÈüÈÈü 757É75
!§ˆÏÙ™ÈüÈÈüÈÈü 5467É45
Ê˛y•zçyÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 4095É00
•zí˛z!lˆÏê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈü 10É91
í˛z•zˆÏ≤ÃyÈüÈÈüÈÈü 459É25
í˛yÉ ˆÓ˚!U˛ÈüÈÈüÈÈ 6010É00
ÙyÓ˚&!ï˛ÈüÈÈüÈÈü        12426É55
Ó˚ƒylÏÓ!:ÈüÈÈüÈÈü 859É90
xƒy!:§ ÓƒyÇÜ˛ÈüÈÈüÈÈü 1058É55
!ê˛ !§ xy•z üÈÈüÈÈü 842É35
Ù•ylàÓ˚ ˆê˛!° ÈüÈÈüÈÈü 35É23
ÙƒyÏDyˆÏ°yÓ˚ !Ó˚Ê˛yÈüÈÈüÈÈü   222É95
xy•z !˛õ !§ ~°ÈüÈÈüÈÈü    483É10

ˆ§l Ï̂§:ÈüÈÈüÈÈü 73399É78
!lÊ˛!ê˛üÈÈüÈÈüÈ 22272É50
lƒy§í˛yÜ˛üÈÈüÈÈüÈ 16175É09

ˆ§yly å10@˝ÃyÙä≠ 72931
Ó˚*˛õy å1 ˆÜ˛!çä ≠ 83961
í˛°yÓ˚ å•zí˛z ~§ä≠ 83É39

xyç Ï̂Ü˛Ó˚ !òl

3 ̃ Ó¢yáñ Ë˛y/ 27 ̃ ã˛eÏñ˛16 ~!≤Ã°˛ 3 Ó•yà˛ñ §ÇÓÍ 8 ̃ Ïã˛e §%!òñ
6 ¢GÎ̊y°– §)̂ ÏÎ≈ƒyòÎ̊ â 5–20ñ §)Î≈ƒyhflÏ â 5–55– ÙD°ÓyÓ̊̊Èñ x‹TÙ#
x˛õÓ̊y•´ â 4–28 !Ù/– ̨õ%lÓÁ≈§%l«˛e !òÓy â 6–23 !Ù/– ô,!ï˛ Ï̂Îyà
Ó˚y!e â 2–7 !Ù/– ÓÓÜ˛Ó˚îñ x˛õÓ˚y•´ â 4–28 àˆÏï˛ Óy°ÓÜ˛Ó˚î
ˆ¢£ÏÓ˚y!e â 5–2 àˆÏï˛ ˆÜ˛Ô°ÓÜ˛Ó˚î– çˆÏß√ÈüüÜ˛Ü≈˛ê˛Ó˚y!¢ !Ó≤ÃÓî≈
ˆòÓàî xˆÏ‹Ty_Ó˚# ã˛ˆÏwÓ˚ G !ÓÇˆÏ¢y_Ó˚# Ó,•flõ!ï˛Ó˚ ò¢yñ !òÓy â
6–23 àˆÏï˛ !ÓÇˆÏ¢y_Ó˚# ¢!lÓ˚ ò¢y– Ù,̂ Ïï˛Èüü !e˛õyòˆÏòy£Ï–ñ !òÓy â
6–23 àˆÏï˛ ~Ü˛˛õyòˆÏòy£Ï– ˆÎy!àl#ü {¢yˆÏlñ x˛õÓ˚y•´ â 4–28
àˆÏï˛ ̨ õ)ˆÏÓÁ≈– ÓyÓ˚ˆÏÏÓ°y!òü â 6–54 àˆÏï˛ 8–29 ÙˆÏôƒ G 1–12
àˆÏï˛ 2–46 ÙˆÏôƒ– Ü˛y°Ó˚y!e˚Èüâ 7–20 àˆÏï˛ 8–46 ÙˆÏôƒ–
ÎyeyÈüly•z– ÷Ë˛Ü˛¡ø≈ü˛ò#«˛yñ x˛õÓ˚y•´ â 4–28 Ù Ï̂ôƒ §#Ù Ï̂hs˝yß¨Î˚l–
!Ó!ÓôÈüx‹TÙ#Ó˚˚˚ ~ˆÏÜ˛y!j‹T  §!˛õ[˛î–

.

xyç  16 ~!≤Ã°xyç  16 ~!≤Ã°xyç  16 ~!≤Ã°xyç  16 ~!≤Ã°xyç  16 ~!≤Ã°
1746 Ü˛y Ï̂°y Ï̂í˛ Ï̂lÓ̊ Î%k˛ ~•z !òl ÷Ó̊& •Î̊– ~•z Î%k˛ • Ï̂Î̊!SÈ° flÒê˛°ƒy Ï̂u˛–
ˆç Ï̂Ü˛yÓy•zê˛ §¡±òyÎ̊ Ü˛y Ï̂°y Ï̂í˛̂ ÏlÓ̊ Î%̂ Ïk˛ ç!í˛̧̂ ÏÎ̊ ̨õ Ï̂í˛̧!SÈ̂ Ï°l– ï˛̂ ÏÓ Î%̂ Ïk˛Ó̊
§)ò%Ó̊≤Ã§yÓ̊# ̂ Ü˛ylG Ê˛° !SÈ° ly– 1828 ̂ àyÎẙÓ̊ Ù,ï%̨ ƒ–  Ê ̨ ƒy!™§ Ï̂Ü˛y ò
ˆàyÎ̊y ̂ flõ Ï̂lÓ̊ ~Ü˛ !Ó!¢‹T !ã˛eÜ˛Ó̊– ̨õ,!ÌÓ#Ó̊ §Ó≈Ü ŷ̨ Ï°Ó̊ !Ó!¢‹T !ã˛e!¢“#̂ ÏòÓ̊
Ù Ï̂ôƒ ï˛yÑÓ̊ lyÙ xlƒï˛Ù Ó Ï̂° Ù Ï̂l Ü˛Ó̊y • Ï̂Î ̊Ìy Ï̂Ü˛– ˆàyÎẙ !SÈ̂ Ï°l
ˆflõ Ï̂lÓ̊ Ù%ƒÓ̊y° !¢“# Ï̂òÓ̊ Ù Ï̂ôƒG xlƒï˛Ù– ï˛yÑÓ̊ §Ù§yÙ!ÎÜ̊˛ ̂ flõ Ï̂lÓ̊
xlƒ !¢“# Ï̂òÓ̊ Ù Ï̂ôƒG ̂ Î Üœ̨ y!§Ü˛ Ù Ï̂lyË˛yÓ ̂ òáy !ò Ï̂Î!̊SÈ° ï˛y ̂ Ó̊ Ï̂l§yÑ
Ê˛°– ̂ flõ Ï̂lÓ̊ xlƒylƒ !¢“#̂ ÏòÓ̊ Ù Ï̂ôƒ !SÈ̂ Ï°l ̂ Ùŷ ÏÓ̊°§ å1509 ÈüÈ1568äñ
~° Ï̂à ̂ ÏÜ˛yñ •z!l !SÈ̂ Ï°l Ù)°ï˛ !@˝ÃÜ˛ ÓÇ Ï̂¢yq$ï˛– çß√ • Ï̂Î!̊SÈ° 1541
§ŷ Ï°– 1614 §ŷ Ï° ï y̨ÑÓ̊ Ù,ï%̨ ƒ •Î̊– ~SÈyí˛̧y ~•z !Ó̊Óy°ïy̨ å1561ÈüÈ1628äñ
!Ó˚̂ ÏÓÓ˚y å1588Èü1È652äñ ç%Ó˚ÓyÓ˚yl å1508ÈüÈ1664äñ ˆË˛°ye%́ ç
å1599ÈüÈ1660äñ Ù%!Ó̊ Ï̂°y å1617ÈüÈ1682ä– ˆàyÎẙÓ̊ xyÑÜ˛y SÈ!Ó=!°
~álG Ó‡ Ùyl%̂ Ï£ÏÓ̊ Ü˛y Ï̂SÈ xï˛ƒhs˝ xyÜ˛£Ï≈î#Î ̊Ó Ï̂° Ù Ï̂l •Î–̊ ï˛yÑÓ̊ çß√
• Ï̂Î̊!SÈ° 1746 §y Ï̂°– 1889 ã˛y°≈§ ã˛ƒy˛õ!° Ï̂lÓ̊ çß√– •z!l !SÈ̂ Ï°l
§Ó≈Ü˛y Ï̂°Ó̊ xlƒï˛Ù ˆ◊¤˛ ~Ü˛ x!Ë˛ Ï̂lï˛y– ã˛°!Fã˛e çà Ï̂ï˛ lï%̨ l ˆÎ
Ü˛ Ï̂Ù!í˛ !ï˛!l !l Ï̂Î̊ ~ Ï̂§!SÈ̂ Ï°l ï˛y ̨õ,!ÌÓ#Ó̊ ã˛°!Fã˛e •z!ï˛•y§ Ï̂Ü˛•z Óò Ï̂°
!ò Ï̂Î̊!SÈ°– ã˛ƒy˛õ!°l !SÈ̂ Ï°l xï˛ƒhs˝ à!Ó̊Ó ÓyÓy Ùy Ï̂ÎÓ̊̊ §hs˝yl– ï˛yÑÓ̊y ò%•z
Ë˛y•z ÓyÓy x Į̈̂ õÓ̊yÎ̊ !˛õÎ̊y Ï̂ly Óyçy Ï̂ï˛l– Ùy x!Ë˛lÎ ̊Ü˛Ó̊ Ï̂ï˛l– Ê˛ Ï̂° ò%•z
Ë˛y•ẑ ÏÜ˛ Óy!í˛̧̂ Ïï˛ ̂ Ó̊ Ï̂á•z ÓyÓy Ùy Ü˛y Ï̂ç ̂ Ó!Ó̊ Ï̂Î̊ ̂ Î Ï̂ï˛l– ï˛ál ï˛yÓ̊y ò%ç Ï̂l
çyl°yÓ˚ ôy Ï̂Ó˚ Ó Ï̂§ Ó˚yhflÏy !ò Ï̂Î˚ §Ó ˆ°yÜ˛ Ï̂Ü˛ ˆÎ Ï̂ï˛ ˆòá Ï̂ï˛l– ~•z
ˆ°yÜ˛=!° Ï̂Ü˛ ï˛yÓ̊y lÜ˛° Ü˛Ó̊ Ï̂ï˛l lyly •yÓË˛yÓ Ü˛ Ï̂Ó̊– !l Ï̂ç Ï̂òÓ̊ Ù Ï̂ôƒ
~•z Ó̊Ü˛Ù Ù•í˛̧y ã˛°ï˛ !ò Ï̂lÓ̊ ̨õÓ̊ !òl–

ˆÙ£Ï˛ Èüx!@¿Ë˛Î˚– Ó,£ Èü˛Ë˛yˆÏàƒòÎ˚– !ÙÌ%lÈ Èü˛Ùyl!§Ü˛ !ã˛hs˝y–
Ü˛Ü≈˛ê˛ Èü≤ÃÓƒ≤Ãy!Æ– !§Ç• Èü˛Ü˛°yl%¢#°l– Ü˛lƒyü˛!lÓ˚y¢y˛–
ï%̨°yÈü˛˛õÓ̊à,̂ Ï• Óy§– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü˛ˆË˛yà !Ó°y§– ôl%ü˛ §MĘ̀ Î̊ Óyôy– ÙÜ˛Ó̊ü
x§yô%ï˛y– Ü%˛Ω˛Èü˛Ó¶%˛Ó˚ §y•yÎƒ °yË˛– Ù#lÈÈüÙyl•y!l–

˛̨ õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ1ä ˛ÓÓ˚ç– 4ä Ü˛!˛õÜ˛°–  6äÓ˚y!Ól˛– 7ä lyÓy°Ü˛– 8ä lê˛#–
10ä Ó˚Ùy– 12ä Ù•yÓ#Ó˚– 15ä ̨ÓáyˆÏê˛– 17ä l#¢yã˛Ó˚– 18äÓ˚§y°–
í z̨̨ õÓ̊l#ã˛ /ÈüÈ 1ä ÓÓ˚y•– 3äçlàî– 4ä Ü˛Ó˚ly– 5ä °§Ü˛Ó˚– 9ä xyÙòyl#–
11ä Ùy°ƒÓÓ˚– 13ä Ó˚ÓyÓ˚– 14ä ~ÑˆÏê˛°  16ä áy§y–

˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ  1ä Ó˚yçl#!ï˛!ÓˆÏòÓ˚y ~ê˛y Ü˛ˆÏÓ˚•z ÌyˆÏÜ˛l 6ä ˜ÓË˛Ó ˘ ˙ŸªÎ≈ƒ
åí˛zò%≈ˆÏï˛ä 8ä ã˛°!ï˛ ÓyÇ°yÓ˚ Ú§yGÛ 10ä Óy!ï˛° 11ä í˛yly 12ä ¢Ùl 14ä
Ùyï˛°yˆÏÙy 15ä ˛õy!Ü˛hflÏyˆÏlÓ˚ Ó®Ó˚ 16ä ˆÊ˛°%òyÓ˚ §•Ü˛yÓ˚# 17ä °yD°
18ä §Ü˛°•z˘ ˆ¢ˆÏ£Ï ï˛y ˆÎyˆÏà §)Î≈ 20ä xÓÎ˚Ó 21ä ÷Ë˛ §)ã˛ly 23ä xyÙ
!mÓ#ç˛õe# í˛z!qˆÏòÓ˚ ÈüüüÈ
í z̨̨ õÓ̊l#ã˛ /ÈüÈ 2ä •zÇˆÏÓ˚ç#ˆÏï˛ «˛!ï˛ 3ä ≤Ãfli 4ä ˆÜ˛yÙˆÏ° ÓƒÌy 5ä í˛zˆÏŒê˛ ï˛°
7ä ˆ§l ÓÇˆÏ¢Ó˚ ˆ◊¤˛ Ó˚yçy 8ä ~Ü˛!ê˛ ÓyÇ°y í˛z˛õƒy§ 9ä ÈüüüÈ ˛õy!á 11ä ÈüüüÈ
Ü˛ˆÏÓ˚ ˛õï˛yÜ˛y í˛zí˛¸ˆÏSÈ 13ä ¢!_´ 14ä !Ü˛!hflÏ ÈüüüÈ 18ä ˆÜ˛lyˆÏÓã˛y 19ä ò%/á
21ä !ÓˆÏ¢£Ï ã%!_´ 22ä §Ó%Ó˚
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ˆÙ£Į̈ Èü˛õ Ï̂òyß̈!ï˛– Ó,£Èü˛˛õ!b!ÓÓ̊•– !ÙÌ%lÈÈü˛!Ùe°yË˛– Ü˛Ü≈̨ê Ę̀üÓƒÓ§yÎ̊
≤Ã§yÓ˚– !§Ç•Èü˛e´ˆÏÙyß¨!ï˛– Ü˛lƒyü˛ˆàÔÓ˚Ó Ó,!k˛˛– ï%˛°yÈü˛òy¡õï˛ƒ
§%á– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü˛Óƒ!Ë˛ã˛yÓ˚– ôl%ü˛ !Ó°y!§ï˛y– ÙÜ˛Ó˚ü ˛õòC°l–
Ü%˛Ω˛Èü˛xl%ˆÏ¢yã˛ly– Ù#lÈÈü!ÓÓ˚!ã˛ï˛–

(২) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ২০২৪  শিল্প-বাণিজ্য 

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ অপেক্ষা ছিল সংশ�োধনের। অথচ গত স�োমবার 
থেকে ভারতীয় শেয়ার বাজারের সূচক একের পর এক মাইলফলক 
পার করতে থাকল। নামমাত্র সংশ�োধন এল শুক্রবার। তবে এরই মধ্যে 
ইজ়রায়েলের উপরে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে ইরান। অর্থনীতি এবং 
শেয়ার বাজারের উপরে তার কী প্রভাব পড়ে, সে দিকেই এখন তাকিয়ে 
সংশ্লিষ্ট সব মহল। গত স�োমবার সেনসেক্স এবং নিফ্‌টি নতন উচ্চতায় 
পৌঁছয়। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকটি লেনদেনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রথম 
বার ৭৫,০০০ পার করলেও দিনের শেষে নেমে আসে। বুধবার শেষ 
বেলায় তা ৭৫,০৩৮ পয়েন্টে থিত হয়। স�োমবার বিএসই-তে নথিভক্ত 
সমস্ত শেয়ারের ম�োট মূল্য প্রথম বার ৪০০ লক্ষ ক�োটি টাকায় পৌঁছয়। 
৩০০ লক্ষ ক�োটি (৫ জুলাই ২০২৩) থেকে এই উচ্চতায় উঠতে সময় 
লেগেছে মাত্র ন’মাস। ২০২১ সালের ২১ জানুয়ারি সেনসেক্স ৫০,০০০-এ 
পা রেখেছিল। সেখান থেকে ৫০% বেড়েছে মাত্র তিন বছর আড়াই মাসে। 
এক বছর আগে সেনসেক্সের অবস্থান ছিল ৫৯,৮৪৭। অর্থাৎ, মাত্র ১২ মাসে 
সূচকটি ২৫.৩৮% মাথা তুলেছে। শুধু বড় মাপের শেয়ারই (লার্জ ক্যাপ) নয়, 
এই সময়ে অত্যন্ত চড়া হারে বেড়েছে অসংখ্য মাঝারি (মিড ক্যাপ) এবং 
ছ�োট শেয়ারও (স্মল ক্যাপ)। সব ধরনের শেয়ার এতটা ওঠায় প্রত্যেকটি 
মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প আকর্ষণীয় হারে লাভের সন্ধান দিয়েছে। এতটা মাথা 
ত�োলার পরে গত শুক্রবার সেনসেক্স ৭৯৩ পয়েন্ট খ�োয়ায়। বিক্রির চাপে 
নিফ্‌টিও নামে ২৩৪ পয়েন্ট। তবে দুই সূচকের উচ্চতা নয়, এই পতনের 

মূল কারণ ছিল আমেরিকায় পূর্বাভাসের (৩.২%) তুলনায় বেশি মূল্যবৃদ্ধি 
(৩.৫%)। সে দেশে যত দ্রুত সুদ কমান�ো হতে পারে বলে আশা করা 
হচ্ছিল, এর ফলে তা না-ও হতে পারে মনে ধরে নেন লগ্নিকারীরা। ভারতের 
সুদের হার আরও কি‌ছ দিন চড়া থাকবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন ক�োটাক 
মহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা উদয় ক�োটাক। তবে যে কারণেই হ�োক, এত উঁচু 
বাজারে সংশ�োধন আসায় কিছটা স্বস্তি ব�োধ করছেন বিশেষজ্ঞেরা। সে দিন 
বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলি ভারতের বাজার থেকে নিট ৮০২৭ ক�োটি টাকা 
তুলে নিয়েছিল। বাজার আরও পড়ত যদি না দেশীয় সংস্থাগুলি ৬৩৪২ ক�োটি 
টাকার পুঁজি ঢালত। এর বাইরেও কিছ শর্ত তৈরি হয়েছে যা বাজারকে চাপে 
রাখতে পারে। শনিবার গভীর রাত থেকে ইজ়রায়েলের উপরে ক্ষেপণাস্ত্র 
ও ড্রোন হামলা শুরু করেছে ইরান। যা নতন করে অশ�োধিত তেল ও 
অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করতে পারে। সম্প্রতি বিশ্ব বাজারে 
অশ�োধিত তেল ব্রেন্ট ক্রুডে র দাম ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলার পার করেছে। 
সংশ্লিষ্ট মহলের আশঙ্কা, ইরান-ইজ়রায়েলের সমস্যা সুদূরপ্রসারী হলে 
তেলের দাম আরও বাড়তে পারে। যা ভারতের মত�ো তেল আমদানিকারী 
দেশের পক্ষে ভাল খবর নয়। আবার উল্টো দিকে মার্চে দেশের খুচর�ো 
বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার ৫.০৯% থেকে নেমে এসেছে ৪.৮৫ শতাংশে। এই 
খবর আশঙ্কার দিকগুলিকে কতটা প্রতিহত করতে পারে সে দিকে নজর 
থাকবে। রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের আশা, জুলাই-সেপ্টেম্বরে মূল্যবৃদ্ধির হার নামতে 
পারে ৩.৮ শতাংশে।

নজিরের মধ্যেই আশঙ্কা ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ অ্যাপলের স্মার্টফ�োন সরবরাহ চলতি বছরের 
প্রথম প্রান্তিকে প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফ�োনের সঙ্গে 
প্রতিয�োগিতা আরও তীব্র হওয়ার কারণে আইফ�োন বিক্রির এই পরিস্থিতি 
তৈরি হয়েছে বলে গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আইডিসির পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। 
অ্যান্ড্রয়েড ফ�োন প্রস্তুতকারীরা বাজারে শীর্ষস্থান দখল করতে প্রতিয�োগিতা 
তীব্র করেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, জানুয়ারি–মার্চ—এই তিন মাসে 
বিশ্বে স্মার্টফ�োনের সরবরাহ ৭ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ২৮ ক�োটি ৯৪ লাখে 
পৌঁছেছে। এর মধ্যে স্যামসাং একাই বাজারের ২০ দশমিক ৮ শতাংশ দখল 
করেছে। ফলে বাজারে এত দিন অ্যাপলের যে আধিপত্য ছিল, তা ভেঙে 
দিয়ে ক�োরিয়ার ক�োম্পানিটি শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়েছে। গত ডিসেম্বরেই 
অ্যাপল স্যামসাংকে হারিয়ে বিশ্বের স্মার্টফ�োন প্রস্তুতকারীর তালিকায় শীর্ষস্থান 
দখল করেছিল। কিন্তু এরপরই আইফ�োনের বিক্রি কমে যায়। অ্যাপলের 
অবস্থান এখন দ্বিতীয়। ক�োম্পানিটির বাজার শেয়ার ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ। 
গত প্রান্তিকে বিশ্বে হুয়াওয়ের মত�ো চীনা ব্র্যান্ডের ফ�োনের বিক্রি অনেক 
বেড়েছে। শাওমি চীনের সবচেয়ে বিক্রি হওয়া ফ�োনগুল�োর একটি। এটি 
এখন বিশ্বে তৃতীয় সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া ফ�োন। শাওমির বাজার শেয়ার ১৪ 

দশমিক ১ শতাংশ। এ বছরের শুরুতে স্যামসাং তাদের নতন স্মার্টফ�োন 
বাজারে ছেড়েছে। গ্যালাক্সি এস২৪ সিরিজের এই ফ�োনগুল�ো সারা বিশ্বে 
সরবরাহ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৬ ক�োটি এস২৪ সিরিজের ফ�োন শুধু 
এই তিন মাসেই বাজারে পাঠান�ো হয়েছে। গত বছর বাজারে ছাড়ার পর 
প্রথম তিন সপ্তাহে গ্যালাক্সি এস২৩ সিরিজের ফ�োন যত বিক্রি হয়েছিল, 
তার তুলনায় গ্যালাক্সি এস২৪ সিরিজের ফ�োনের বিক্রি বিশ্বজুড়ে ৮ শতাংশ 
বেড়েছে। কাউন্টারপয়েন্টের পরিসংখ্যানে এটা দেখা গেছে। আইডিসির তথ্য 
জানাচ্ছে, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে অ্যাপল ৫ ক�োটি আইফ�োন সরবরাহ 
করেছে। গত বছরের একই সময়ে অ্যাপল ৫ ক�োটি ৫৪ লাখ ফ�োন বিক্রির 
জন্য বাজারে পাঠিয়েছিল। গত বছরের শেষ প্রান্তিকে ঠিক এক বছরের 
আগের তুলনায় চীনে অ্যাপল স্মার্টফ�োনের সরবরাহ ২ দশমিক ১ শতাংশ 
কমেছে। আইফ�োন বিক্রি কমে যাওয়ায় এটা পরিষ্কার যে অ্যাপল তার 
তৃতীয় বৃহত্তম বাজারে কতটা চ্যালেঞ্জের মুখ�োমুখি হয়েছে। চীনের বেশ 
কিছ ক�োম্পানি ও সরকারি সংস্থা কর্মীদের অ্যাপল ডিভাইস ব্যবহার সীমিত 
করেছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার চীনা অ্যাপ ব্যবহারে 
বিধিনিষেধ আর�োপ করার পর চীন অনেকটা একই রকম পদক্ষেপ নেয়।

বেশি বিক্রি হচ্ছে স্যামসাংয়ের স্মার্টফ�োন



জেলায়-জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৫ এপ্রিলঃ গরম পড়তেই 
জল সঙ্কট। এক ফ�োঁটা জলের জ্ন্য গ্রামজুড়ে শুরু হয়েছে 
তীব্র হাহাকার। নলবাহিত পানীয় জল ত�ো মিলছেই না, 
গ্রামের একমাত্র নলকূপটিও বিকল। বারবার জনস্বাস্থ্য 
কারিগরি দফতরে অভিয�োগ জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। 
অগত্যা গ্রাম থেকে দল বেঁধে গাড়ি ভাড়া করে মহকুমা 
শহরে গিয়ে রাস্তায় হাঁড়ি কলসি নামিয়ে অবর�োধ-
বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকার মহিলারা। এদিন 
এই ছবিই দেখা গেল বাঁকুড়ার খাতড়ায়। অবর�োধের 
জেরে এদিন খাতড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়কে যান চলাচল 
অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। 
বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের পিঠাবাইদ গ্রামে পানীয় জলের 

সমস্যা দীর্ঘদিনের। অভিয�োগ, গ্রামে পানীয় জল 
সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন বসান�ো হলেও জনস্বাস্থ্য 
কারিগরি দফতরের টালবাহানায় সেই পাইপ লাইন 
দিয়ে জল মেলে না। গ্রামে একমাত্র ব্যবহার য�োগ্য 
নলকূপ থেকে ক�োনক্রমে পানীয় জল সংগ্রহ করতেন 
গ্রামের ৭০ থেকে ৮০ টি পরিবার। কিন্তু, সম্প্রতি সেই 
নলকূপটিও বিকল হয়ে পড়েছে। ফলে কার্যত নির্জলা 
হয়ে পড়েছে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের পিঠাবাইদ গ্রাম। 
ভ�োটের আগে পানীয় জলের তীব্র হাহাকারে গ্রামের 
মানুষের ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। গ্রামের ল�োকজনের 
অভিয�োগ, সব দেখে শুনেও ক�োনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না 
প্রশাসন। সে কারণেই বাধ্য হয়ে তাঁরা প্রতিবাদের 
রাস্তায় হাঁটছেন। জলের জন্য পিক আপ ভ্যান ভাড়া 
করে গ্রামের মানুষ ছুটে গেলেন মহকুমা শহর খাতড়ায়। 
সেখানে খাতড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়কের উপর জলের 
হাঁড়ি কলসি নামিয়ে পথ অবর�োধ করে বিক্ষোভে ফেটে 
পড়লেন এলাকার বাসিন্দারা।  খবর পেয়ে খাতড়া থানার 
পুলিশ অবর�োধ তুলতে যায়। কিন্তু, বিক্ষুদ্ধ  জনতার সঙ্গে 
পুলিশেরও বচসা শুরু হয়ে যায়। অবর�োধকারীদের স্পষ্ট 
হুঁশিয়ারি, জলসঙ্কট না মেটান�ো পর্যন্ত তাঁরা অবর�োধ 
চালিয়ে যাবেন। তবে শেষ পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের 
চেষ্টায় অবর�োধ তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ।

তীব্র জল সঙ্কট, রাস্তায় হাঁড়ি-কলসি 
নামিয়ে পথ অবর�োধ মহিলাদের

(৩) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানস�োল, ১৫ এপ্রিলঃ ভ�োটের 
আগে ফের অশান্ত আসানস�োল। আবারও গুলি চলল 
সেখানে। গুলিবিদ্ধ এক সুদ কারবারি। স্থানীয় সূত্রে 
খবর, কাচের দরজার বাইরে থেকে গুলি চালান�ো হয়েছে 
বলে অভিয�োগ। পরে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। দ্রুত 
ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান�ো হলে 
চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘ�োষণা করেন।
মৃতের নাম উমাশঙ্কর পাসওয়ান। রবিবারই তিনি 
ফিরেছিলেন চেন্নাই থেকে। পেশায় সুদ কারবারি। 
জানা গিয়েছে, স�োমবার সকালে চিনাকুড়ি রেলগেটের 
কাছে নিজের অফিসে বসেছিলেন ওই ব্যক্তি। 
অভিয�োগ, দু’টি বাইকে করে চারজন আসেন। কাচের 
দরজার বাইরে থেকে তাকে লক্ষ করে গুলি চালায়। 
এরপরই দুষ্কৃত ীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে 
অভিয�োগ। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘ�োষণা করেন।                                                                        
উল্লেখ্য, গত অক্টোবর মাসে একইভাবে কুলটির 
চিনাকুড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু  হয়েছিল আরও এক সুদ 
কারবারির। তাঁর নাম ছিল শম্ভুন াথ পণ্ডিত। উমাশঙ্করবাবুর 

অফিসে কর্মরত এক ব্যক্তি বলেন, “সকালবেলা একজন 
ব্যক্তি এসেছিলেন। সে এসে সঞ্জীব নামের কাউকে 
খ�োঁজাখুঁজি করছিল। উমাশঙ্করবাবু জানান এই নামের 
কাউকে চেনেন না। তারপর ওই ল�োকটি চলে যায়। 
কিছক্ষণ পর ফের তিনি আসেন। মুখে বাধা ছিল গামছা। 
তারপর ফের জিজ্ঞাসা করল সঞ্জীব বলে কেউ ফ�োন 
করেনি। উমাশঙ্কর না বলতেই প্যান্ট থেকে বন্দুক 
বার করল আর গুলি চালাল। বাইকে করেও বাইরে 
থেকে এসে গুলি চালান�ো হয়েছে। প্রায় চার থেকে                                                                  
পাঁচটা গুলি চলেছে।”

দুষ্কৃত ীদের গুলিতে মৃত্যু  সুদ কারবারির, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৫ এপ্রিলঃ পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরির 
জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে এক ম�ৌজায়। এদিকে রাস্তা হয়ে গেল 
আরেক ম�ৌজায়। অভিযোগ, তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঠিকাদারের 
হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত উপপ্রধানকে। 
বাঁকুড়ার আঁধারথ�োল গ্রামপঞ্চায়েতের ঘটনা। অভিযোগ, জনবহুল 
এলাকায় রাস্তা তৈরির কথা থাকলেও প্রোমোটারদের সুবিধার জন্য 
অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করে দেওয়া 
হচ্ছে। উপপ্রধানের অভিয�োগ, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির 
একাংশের মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে। বাঁকুড়ার আঁধারথ�োল 
গ্রামপঞ্চায়েতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভ�োটের মুখে তৃণমূলের 
গ�োষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ সামনে আসছে। এক্ষেত্রেও বিজেপি                                                   
তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিয�োগ সামনে এনেছে।

বাঁকুড়ার আঁধারথ�োল গ্রামপঞ্চায়েতের নতনগ্রামে একটি জনবহুল 
এলাকার কাঁচা রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে পাকা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ 
করা হয়। রাস্তার মাপজোকও হয়। অভিযোগ, এরপর কাজ আর 
এগোয়নি। আঁধারথ�োল গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান-সহ স্থানীয়দের 
একাংশের দাবি, নতন গ্রামের রাস্তার জন্য বরাদ্দ অর্থে বরাত 
পাওয়া ঠিকাদার কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করেন পার্শ্ববর্তী পাহাড়পর 
গ্রামে। আর এতেই ক্ষোভের পারদ চড়তে থাকে নতনগ্রামে।                                  
নতনগ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, শুধুমাত্র জমির প্রোম�োটারদের স্বার্থ 
রক্ষা করতে ঠিকাদার নতনগ্রামের জনবহুল রাস্তা ছেড়ে পাহাড়পর 
গ্রামে ফাঁকা জায়গায় মেঠো রাস্তা পাকা করছেন। প্রতিবাদ করে 
উপপ্রধান হুমকিও পেয়েছেন বলে অভিযোগ। আরিফুল মল্লিকের 
কথায়, “বর্ষাকালে এক হাঁটু জল জমে এখানে। কিছদিন আগে 
মাপামাপি হল। অথচ এখানে রাস্তা না করে অন্য কোথাও রাস্তা করে 
দিল। ঠিকাদার করেছে এসব।”
বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 
“আমার কাছে খবরটা এসেছে। বিশদে খোঁজখবর নিচ্ছি। তবে যে 
রাস্তা তৈরি হচ্ছে সবই পথশ্রীর আওতায়। পথশ্রীর ক্ষেত্রে নিয়ম 
বেশিরভাগ এলাকার সাধারণ মানুষ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে ফোন করে 
এলাকার উন্নয়নের জন্য জানান। সেখান থেকেই সিলেকশন করে 
ব্লক থেকে জিপিতে যায়। খতিয়ে দেখে তারপর রিপোর্ট হয়, টাকা 
বরাদ্দ হয়, টেন্ডার হয়, রাস্তা হয়। আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। 
আর এই গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির। আর উপপ্রধান কিন্তু 
আমাকে কিছ জানাননি।” বিজেপির বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য 
বিকাশ ঘ�োষের কথায়, “তৃণমূলের নেতারা কাটমানি ছাড়া কিছই 
বোঝে না। প্রোমোটারদের কাছে টাকা খেয়ে রাস্তা করেছে। আর 
ওরা বলছে গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির। কিন্তু এলাকার পঞ্চায়েত 
সদস্য তো তৃণমূলের। তার মানে তৃণমূলের সদস্য কাজ দেখেশুনে 
করাচ্ছেন। প্রধানের তো কিছ করার নেই।”

পথশ্রীর পথ বদল, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ ভূপতিনগর 
বিস্ফোরণ কাণ্ডে আদালতে পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক 
অভিয�োগ করল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এনআইএ 
আধিকারিকদের দাবি, ভূপতিনগর বিস্ফোরণের সময় 
বদল করা হয়েছে পুলিশের দেওয়া চার্জশিটে। আজ 
আদালতে এমনই তথ্য তুলে ধরেন মামলার তদন্তকারী 
অফিসার। বিস্ফোরণের সময় নাকি দেড় ঘণ্টা এগিয়ে 
দেখান�ো হয়েছে দাবি কেন্দ্রীয় এজেন্সির।
স�োমবার এনআইএ-র বিশেষ আদালতে মুখ্য বিচারক 
স�ৌম্যেন্দ্রনাথ দাসের এজলাসে চলে মামলার শুনানি। 
এদিন তদন্তকারী অফিসার বিচারকের সামনে 
বলেন, “ভূপতিনগর বিস্ফোরণের পর পুলিশ তদন্ত 
করে যে চার্জশিট দিয়েছিল তাতে বিস্ফোরণের সময় 
বলা হচ্ছে রাত সাড়ে আটটা। কিন্তু আমরা তদন্তে 
পেয়েছি বিস্ফোরণ ঘটেছে রাত্রি দশটার আশেপাশে।                                         
এই মর্মে কয়েকজন সাক্ষীর বয়ানও পেয়েছি।”

এনআইএ আধিকারিকদের দাবি, এই ঘটনায় 
কাউকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। আর সেই জন্যই 
চার্জশিটে বিস্ফোরণের সময় প্রায় দেড় ঘণ্টা এগিয়ে 
দেওয়ায় হয়েছে। পাশাপশি তিনি আরও অভিয�োগ 
করেন, বিস্ফোরণে যে তিন জনের মৃত্যু  হয়েছিল 
তাঁদের মধ্যে দু’জন মৃতের সঙ্গে ওই দিন রাত ৯.৫১ 
মিনিট নাগাদ ফ�োনে কথা বলেছেন বলাই মাইতি ও 
মন�োব্রত জানার। গ�োয়েন্দারা জানান, ”কথ�োপকথনের 
এই কল ডিটেইলস আমার পেয়েছি। সাড়ে আটটায় 
বিস্ফোরণ হলে কীভাবে ৯.৫১ মিনিটে ফ�োনে                                                                   
কথা বলা সম্ভব?”
এ দিন, মন�োব্রত ও বলাইকে আরও তিনদিন হেফাজতে 
নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে এনআইএ। ঘটনার দিন 
অভিযুক্তরা ফ�োনে কী কী কথা বলেছেন সেই সব 
আরও বিস্তারিত জানার জন্য তাদের হেফাজতে পেতে 
চেয়েছেন গ�োয়েন্দা আধিকারিকরা।

ভূপতিনগর বিস্ফোরণের সময় বদল করা 
হয়েছে চার্জশিটে, দাবি এনআইএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১৫ এপ্রিলঃ নববর্ষের রাত্রিবেলা নাবালিকাকে 
গণধর্ষণের অভিয�োগ। ঠান্ডা পানীয় মাদক মিশিয়ে ওই নাবালিকাকে 
গণধর্ষণের অভিয�োগ উঠেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে নাবালিকার 
অবস্থা বর্তমান সঙ্কটজনক বলে পরিবার সূত্রে খবর। মেয়েটির 
পরিবারের অভিয�োগের ভিত্তিতে গ্রেফতার তিনজন। নদিয়ার তেহট্টের 
ঘটনা। রবিবার রাত্রিবেলা অর্থাৎ নববর্ষের দিন ১৪ বছরের নাবালিকা 
বাড়িতে ছিল। বাড়ির পাশে মেলা হচ্ছিল। পরিবারের ল�োকজন গিয়েছিল 
মেলা দেখতে। পরিবারের দাবি, বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁদের মেয়ে ঘরের 
ভিতরে অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছে। সঙ্গে তিন কিশ�োর। নির্যাতিতার বাবা-
কাকিমা ঘরে এসে অভিযুক্তদের আটকে রাখেন বলে খবর। অভিয�োগ, 
এরপরই অভিযুক্তর পরিবারের ল�োকজন এসে মেয়েটির বাবা ও                                                                          
কাকিমাকে বেধড়ক মারধর করে সেখান থেকে নিয়ে চলে যায়। 
এ প্রসঙ্গে নির্যাতিতার মা বলেন, “আমার মেয়ে ক�োল্ডড্রিঙ্ক খেতে 
ভালবাসে। মনে হয় ওর সঙ্গে কিছ মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। 
তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায় আমার মেয়ে। তখন ওরা গণধর্ষণ করে।                             
আমরা চাইছি ওদের শাস্তি হ�োক। মেয়ে ভাল নেই।”

গণধর্ষণের অভিয�োগ, গ্রেফতার ৩
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xyÙyˆÏòÓ˚ Ü˛Ìyñ xyÙyˆÏòÓ˚ Ë˛y£ÏyÎ˚

e´Ù¢ÉÉÉ

Ü˛ï≈̨ Óƒ §yôlyÎ˚ Ë˛àÓÍ ≤Ãy!Æ
§Ü˛° Ü˛ï≈˛ÓƒÜ˛ˆÏÙ≈Ó˚ lyÙ ÎK˛

Ü˛Ù≈ˆÏÎyˆÏàÓ˚ ï˛_¥
ï˛yÓ˚ ˆã˛ˆÏÎ˚ ˆÓ!¢ xy¢y Î!ò ˆÜ˛í˛z Ü˛ˆÏÓ˚

ï˛ˆÏÓ ̂ §!ê˛ ï˛yÓ˚ Ë%˛°– §ÙÎ˚ Î!ò §Óê˛y•z °y!àˆÏÎ˚
ˆòl ï˛y•ˆÏ° xyÓ˚G §ÙÎ˚ ˛õyˆÏÓl ˆÜ˛yÌyÎ˚⁄
ã˛!ÓÁ¢ ârê˛y•z !ò Ï̂Î˚ !ò Ï̂Î˚̂ ÏSÈl– ~ál ̨ ˛õÑ!ã˛¢ ârê˛y
ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˛õyˆÏÓl⁄ Îï˛ê˛y Ó%!k˛ñ §yÙ@˝Ã#ñ §yÙÌ≈ƒ
xyˆÏSÈ ï˛yÓ˚ §Óê˛y•z Î!ò Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ !•ˆÏï˛ °y!àˆÏÎ˚
ˆòl ï˛y•ˆÏ° x!ï˛!Ó˚_´ ˛õyˆ ÏÓl ˆÜ˛yÌy⁄
xy˛õlyˆÏòÓ˚ Ü˛yˆÏSÈ Îy !Ü˛S%È xyˆÏSÈ ï˛yˆÏÜ˛ x˛õˆÏÓ˚Ó˚

!•ï˛yˆÏÌ≈ !lÎ%_´ Ü˛Ó˚yÓ˚ Ë˛yÓ ~Ùl ˆ•yÜ˛ ˆÎ ~Ó˚
ˆÜ˛yˆÏly !Ü˛S%È•z xyÙyÓ˚ Óy xyÙyÓ˚ çlƒ lÎ˚ñ ~
§Ó•z x˛õˆÏÓ˚Ó˚ ~ÓÇ x˛õˆÏÓ˚Ó˚ çlƒ– ï˛y•ˆÏ°
x§Ç°@¿ï˛y !lˆÏç ˆÌˆÏÜ˛•z ≤ÃyÆ •ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ–

x§Ç°@¿ï˛y xyÙyˆ ÏòÓ˚
fl∫Ó˚*˛õÈüüüÈÚx§ˆÏDy !• xÎ˚Ç ˛õ%Ó˚&ñ/Û åÓ,•òyÓ˚îƒÜ˛
í˛ z ˛õ!l£Ïò ‰ 4–3–15ä– ˆÎ x§Ç°@¿ï˛y
K˛ylˆÏÎyà#Ó˚y !ã˛hs˝yÓ˚ ÙyôƒˆÏÙ ≤ÃyÆ •l ˆ§•z
x§Ç°@¿ï˛y Ü˛Ù≈̂ ÏÎyà#Ó˚ x˛õ Ï̂Ó˚Ó˚ çlƒ Ü˛Ù≈ Ü˛ Ï̂Ó˚
≤ÃyÆ •l– l#ˆÏã˛Ó˚ ò%!ê˛ ˆŸ’yÜ˛ˆÏÜ˛ á%Ó Ùl !òˆÏÎ˚
˛õí˛Ylñ fløÓ˚ˆÏî Ó˚yá%lÈüüüÈ
§yÇáƒ Ï̂Îy Ï̂àƒ ˛õ,Ìà‰Óy°y/ ≤ÃÓò!hs˝ l ˛õ![˛ï˛y/–
~Ü˛Ù˛õƒy!siï˛/ §Ùƒ=Ë˛ˆÏÎ˚y!Ó≈®ˆÏï˛ Ê˛°Ù‰––
ÎÍ§yÇ Ï̃áƒ/ ≤Ãy˛õƒ Ï̂ï˛ fliylÇ ï˛ò‰̂ ÏÎy Ï̃àÓ̊!˛õ àÙƒ Ï̂ï˛–
~Ü˛Ç §yÇáƒÇ ã˛ ̂ ÎyàÇ ã˛ Î/ ̨õ¢ƒ!ï˛ § ̨õ¢ƒ!ï˛––

ÚxÓ%V˛ ˆ°yˆÏÜ˛Ó˚y•z §yÇáƒ åK˛ylˆÏÎyàä
~ÓÇ ˆÎyà åÜ˛Ù≈ˆÏÎyàäÈüÈˆÜ˛ xy°yòy ÓˆÏ°
ÌyˆÏÜ˛l– ˛õ![˛ˆÏï˛Ó˚y ï˛y ÓˆÏ°l ly– ï˛yÓ˚ Ü˛yÓ˚î
~•z ò%!ê˛Ó˚ ˆÎ  ˆÜ˛yˆÏly ~Ü˛!ê˛ˆÏï˛G Ë˛yˆÏ°yË˛yˆÏÓ
!fliï˛ Ùyl%£Ï ò%!ê˛Ó̊•z Ê˛°fl∫Ó̊*˛õ ̨õÓ̊ Ï̂ÙŸªÓ̊ Ï̂Ü˛ ̂ ˛õ Ï̂Î̊
Îyl–

!ÓˆÏç!˛õ ˆlï˛yÓ˚y 370 Óy 400 ˛õyÓ˚ xyÓ˚ ˆày!ò !Ù!í˛Î˚y 425 ÓˆÏ° Îï˛•z °yÊ˛y°y!Ê˛
Ü˛Ó˚&Ü˛ñ 2019ÈüÈÓ˚ Ê˛°yÊ˛°ˆÏÜ˛  ê˛˛õÜ˛yˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ ly ˆÙy!òÓ˚ !ÓˆÏç!˛õ– ÙyÓ˚ áyˆÏÓ !ï˛l!ê˛
Ó˚yˆÏçƒ ˆÓ¢# Ü˛ˆÏÓ˚– ~•z Ó˚yçƒ=!° •° Ù•yÓ˚y‹T…ñ !Ó•yÓ˚ ~ÓÇ ˛õ!Ÿã˛ÙÓD– àï˛ÓyˆÏÓ˚ !Ó•yˆÏÓ˚
Îï˛ xy§ˆÏl !ÓˆÏç!˛õ çÎ˚# •ˆÏÎ˚!SÈ° ˆç!í˛•zí˛zˆÏÜ˛ §ˆÏD ˆ˛õˆÏÎ˚ ≤ÃyÎ˚ §Ó xy§l•z !àˆÏÎ˚!SÈ°
!ÓˆÏç!˛õÓ˚ ˛õˆÏ«˛– ˛õ!Ÿã˛ÙÓˆÏD xyˆÏàÓ˚ ÓyÓ˚ 18!ê˛ xy§l ˆ˛õˆÏÎ˚!SÈ° !ÓˆÏç!˛õ ï˛yÓ˚ ˆ˛õSÈˆÏl
!ÓˆÏç!˛õ Óy ̂ Ùy!òÓ˚ çl!≤ÃÎ˚ï˛y lÎ˚ñ xÓòyl !SÈ° ÓyÙ˛õsi#ˆÏòÓ˚– ÓyÙ˛õsi#ˆÏòÓ˚ ̂ Ë˛yê˛ Ó˚yÙ˛õsi#ˆÏòÓ˚
ÓyˆÏ: ã˛ˆÏ° ÎyGÎ˚yÓ˚ çlƒ•z Ó˚yˆÏÙˆÏòÓ˚ ̂ Ë˛yê˛ ̂ ÓˆÏí˛¸ !àˆÏÎ˚!SÈ° ~ÓÇ xy§l §ÇáƒyG ̂ ÓˆÏí˛¸!SÈ°–
xyˆÏàÓ˚ ÓyÓ˚ Ù•yÓ˚yˆÏ‹T… !lÓ≈yã˛ˆÏl !ÓˆÏç!˛õ G !¢ÓˆÏ§ly ~Ü˛§ˆÏD °ˆÏí˛¸!SÈ°– ï˛y•z xy§l §ÇáƒyG
ˆÓˆÏí˛¸!SÈ°– xlƒylƒ !•®# Ó°ˆÏÎ˚Ó˚ Ó˚yçƒ=!°ˆÏï˛ Î!ò ~l!í˛~ Óy !ÓˆÏç!˛õ §ÓˆÏã˛ˆÏÎ˚ Ë˛y° Ê˛°
Ü˛ˆÏÓ˚ ï˛y•ˆÏ° 180 ˆÌˆÏÜ˛ 190ÈüÈÓ˚ ÙˆÏôƒ xy§l ≤Ãy!Æ •ˆÏÓ– ~•z §Çáƒy !òˆÏÎ˚ 370 Óy 400
˛õyÓ˚ xÌÓy ˆày!ò !Ù!í˛Î˚yÓ˚ 425 ˆÜ˛ylê˛y•z •ˆÏÓ ly– •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ Î!ò !lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢l ~ÓÇ
≤Ã¢y§l !ÓˆÏç!˛õÓ˚ §•yÎ˚ •Î˚– §•yÎ˚ •ˆÏÓ ly Ó°y ÎyÎ˚ ly– ÓÓ˚Ç §•yÎ˚ •ˆÏÓ ï˛yÓ˚ lÙ%ly
•z!ï˛ÙˆÏôƒ•z ˆòáy ÎyˆÏFSÈ– !ÓˆÏÓ˚yô# òˆÏ°Ó˚ ˆlï˛yˆÏòÓ˚ ≤Ã!ï˛ !lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢ˆÏlÓ˚ ˆÎ ˛ôÓ˚ˆÏîÓ˚
Ü˛yÎ≈ ≤Ãîy°# ̂ §•z ôÓ˚ˆÏîÓ˚ ÓƒÓ•yÓ˚ !ÓˆÏç!˛õ ̂ lï˛yˆÏòÓ˚ §yˆÏÌ •ˆÏFSÈ ly– xyò¢≈ xyã˛Ó˚î!Ó!ôˆÏï˛
ˆÎ !lˆÏ£ÏôyK˛y=!° !°!˛õÓk˛ xyˆÏSÈ ̂ §=!° ̂ ÙˆÏl ã˛°yÓ˚ òyÎ˚ ≤ÃôylÙsf# ̂ ÌˆÏÜ˛ ÷Ó˚& Ü˛ˆÏÓ˚ !lã%˛
ï˛°yÓ˚ !ÓˆÏç!˛õ ˆlï˛yˆÏòÓ˚ ˆl•z– ôÙ≈ñ ˆ§lyÓy!•l#ñ !¢÷ •zï˛ƒy!ò ˆË˛yê˛ ≤Ãã˛yˆÏÓ˚ ÓƒÓ•yÓ˚ Ü˛Ó˚y
ÎyˆÏÓ ly xlƒÓ˚y ÙylˆÏ°G !ÓˆÏç!˛õÓ˚ çlƒ §Ó !Ü˛S%˛ˆÏï˛•z SÈyí˛¸– Óƒ!_´àï˛ xye´Ùî Ü˛Ó˚y ÎyˆÏÓ
ly xyã˛Ó˚î!Ó!ôˆÏï˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ï˛ˆÏÓ ï˛y ˛õy°l Ü˛Ó˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ !ÓˆÏÓ˚yô#ˆÏòÓ˚ñ ¢y§Ü˛ òˆÏ°Ó˚ lÎ˚–
~ï˛ !Ü˛S%ÈÓ˚ ̨ õÓ˚G !ÓˆÏç!˛õ Óy xyÓ˚~§~§ !l!Ÿã˛ï˛ •ˆÏï˛ ̨ õyÓ˚ˆÏSÈ ly ̂ Ùy!ò ï,˛ï˛#Î˚ÓyÓ˚ xˆÏÜœ˛ˆÏ¢
«˛Ùï˛yÎ˚ xy§ˆÏÓl– ï˛y•z Óí˛¸ ̂ ÌˆÏÜ˛ ̂ SÈyê˛ §Ó ̂ lï˛y xye´Ùî ¢ylyˆÏFSÈl Ü˛ÇˆÏ@˝ÃˆÏ§Ó˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛–
˛õ!Ÿã˛ÙÓˆÏD ï,˛îÙ)°ˆÏÜ˛ ~Ùl Ë˛yˆÏÓ xye´Ùî Ü˛Ó˚y •ˆÏFSÈ ˆÎl òˆÏ° 100 ¢ï˛yÇ¢ ˆlï˛y Ü˛Ù≈#
§Óy•z ̂ ã˛yÓ˚ñ xyÓ˚ !ÓˆÏç!˛õ òˆÏ°Ó˚ 100 ¢ï˛yÇ¢  ̂ lï˛y Ü˛Ù≈# §Óy•z §yô% ̂ àÓ˚&Î˚yôyÓ˚#– !lÓ≈yã˛l
Ü˛!Ù¢ˆÏlÓ˚ §y•§ ÌyÜ˛ˆÏ°  x!Ë˛ˆÏ£ÏÜ˛ Óƒylyç≈# Óy Ó˚y‡° ày¶˛# ã˛˛õyˆÏÓ˚ ˆÎÙl xyÎ˚Ü˛Ó˚ ï˛Õ‘y¢#
ã˛y°yˆÏly •° ˆ§•z ~Ü˛•z ôÓ˚ˆÏîÓ˚ ï˛Õ‘y¢# ˛≤ÃôylÙsf# ˆÌˆÏÜ˛ xlƒ §ÙhflÏ !ÓˆÏç!˛õ ˆlï˛yˆÏòÓ˚
ã˛˛õyÓ˚ Óy !ÓÙyˆÏl ï˛Õ‘y¢#  Ü˛ˆÏÓ˚ ̂ òáyÜ˛– ï˛y•ˆÏ° ̂ ÓyV˛y ÎyˆÏÓ !lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢l ̂ Ü˛ly ̂ ày°yÙ
lÎ˚– •°Ê˛ Ü˛ˆÏÓ˚ Ó°y ÎyÎ˚ !lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢l ï˛y ˛õyÓ˚ˆÏÓ ly– ˆÓˆÏSÈ ˆÓˆÏSÈ ˆÎË˛yˆÏÓ x!ÓˆÏç!˛õ
¢y!§ï˛ Ó˚yçƒ=!°ˆÏï˛ ̨ õ%!°¢ xy!ôÜ˛y!Ó˚Ü˛ˆÏòÓ˚ Óò°# Ü˛Ó˚ˆÏSÈ Ü˛!Ù¢l ̂ §•z ~Ü˛•z Ë˛yˆÏÓ !ÓˆÏç!˛õ
¢y!§ï˛ Ó˚yçƒ=!°ˆÏï˛ Ü˛ˆÏÓ˚ ˆòáyÜ˛– ˛õyÓ˚ˆÏÓ ly– ï˛yÓ˚ ˛õÓ˚G !ï˛l!ê˛ Ó˚yˆÏçƒ  Îï˛ ˆã˛‹Ty  ˆ•yÜ˛
ly ˆÜ˛l xyˆÏàÓ˚ xy§l ôˆÏÓ˚ Ó˚yáˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ ly ˆÙy!òÓ˚ !ÓˆÏç!˛õ– ï˛ˆÏÓ §Ó !Ü˛S%È !lË≈˛Ó˚
Ü˛Ó˚ˆÏSÈ Ü˛!Ù¢ˆÏlÓ˚ í˛z˛õÓ˚–  •z!Ë˛~Ù ï˛yˆÏòÓ˚ •yˆÏï˛–

ÓyÇ°yñ !Ó•yÓ̊ñ Ù•yÓ̊y‹T…ñ !Ó Ï̂ç!˛õÓ̊ ÜÑ̨ yê˛y

y

(৪) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ২০২৪

মূল্য অমূল্য মণিপর
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যাঁদের জীবন বন্দুকের নলে তাক করা রয়েছে তাঁদের আবার ভ�োট। গণতন্ত্রের উৎসব, 
ভ�োটাধিকার সব বিষয়গুল�ো তাঁদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কে হবেন ‘দিল্লির রাজা’, 
কে দেবেন সুষ্ঠু  প্রশাসন, সবকিছই মাথার চিন্তার বাইরে চলে যায়। যেখানে চ�োখের 
সামনে ঘর দাউ দাউ করে পুড়ে, যেখানে মা-ব�োনদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত, যেখানে ‘আজ 
আছি কাল নেই’ গ�োছের ভবিতব্য, সেখানে ভ�োট মানে অনর্থক একটি সমস্যার দিন তুলে 
আনা। বেঁচে থাকতে হলে ‘বল বল আপন বল’ যেখানে বীজমন্ত্র হয়, সেখানে গণতন্ত্রের 
মৃত্যু  হয়। মণিপরের আগামী ভ�োট অধিকাংশ মণিপরবাসীর কাছে বড্ড আক্ষেপের। 
আজও মণিপরে শান্তি ফিরল�ো না। অথচ ড্যাং-ডেঙিয়ে ভ�োট চলে এল। মণিপর নিস্তব্ধ। 
বন্দুক হাতে যুবসমাজ ‘চাচা আপন প্রাণ’ বাঁচাতে রাত জাগছেন। বন্দুক থেকে গুলি ছুটে 
আসছে। প্রতিহত করতে হচ্ছে। ভ�োটের কী হবে সে ব্যাপারে উৎসাহিত নন। মণিপরের 
ছাত্রসমাজের বেশ খানিকটা অংশ কলম ছেড়ে বন্দুকে মন প্রোথিত করেছেন। উপায়ই 
বা কি? গর্ত থেকে সাপ বের�োলে কার্বলিক ছড়াতে হয়। মণিপর যুবসমাজের হাতে এখন 

কার্বলিক অ্যাসিড বন্দুক নামের আগ্নেয়াস্ত্র। প্রতিদিন দেশের খবরের কাগজগুল�ো খুললেই 
মণিপর জুড়ে নজর পড়ে ক�োন�ো না ক�োন�ো তান্ডব ও খুনের খবর।
কেন্দ্রে বর্তমানে নরেন্দ্র ম�োদীর সরকার রয়েছে। চেষ্টা করছেন সংঘর্ষ থামিয়ে মণিপরকে 
শান্ত করতে। কিন্তু অশান্ত মণিপরকে শান্ত করবার ক্ষমতা বুঝি দেবতাদেরও নেই। যে 
সমস্ত রাজনৈতিক বির�োধী দলগুল�ো কেন্দ্র সরকারের সমাল�োচনা করছেন, তারাও যখন 
কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিলেন মণিপরকে শান্ত করতে পারেননি। এর মস্ত কারণ মণিপর নিজেই 
শান্ত হতে চায় না। মণিপরে উস্কানি দিয়ে জাতিদাঙ্গা লাগিয়ে কিছ বিদেশি শক্তি নখ 
বাজায়। মণিপরের ইতিহাসে সন্ত্রাস ও হিংসা স্বাধীনতার পর থেকেই। সে প্রায় গুণে-গুণে 
সত্তর-পঁচাত্তর বছরের উপর। অথচ বৃটিশদের উৎখাত করতে মণিপরের মাটি একদিন 
দেশকে প্রভত সাহায্য করেছিল। ১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রধান রণাঙ্গন ছিল 
মণিপর। ওই সময় মণিপর ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আইএনএ-র মুক্তিঞ্চল। 
এখানেই গড়ে উঠেছিল আইএনএ-র কর্নেল এনায়েত কিয়ানির নেতত্বে গান্ধী ব্রিগেড। 
শাহনাওয়াজ খানের নেতত্বে সুভাষ ব্রিগেড, কর্নেল শওকত মালিকের নেতত্বে বাহাদুর 
গ্রুপ। মণিপরের আপামর মানুষের ছিল আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের প্রতি সমর্থন ও শ্রদ্ধা।
সেই মণিপর দিন-দিন উত্তপ্ত হয়ে চলেছে। কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে মণিপরে দুট�ো সম্প্রদায়ের 
মধ্যে হিংসা ও হানাহানি। গত বছর ২০২৩ সালের ৩ মার্চ নতন করে হিংসা তীব্র 
হয়। ওইদিন ইম্ফলের দক্ষিণে চূড়াচাঁদপর শহরে কুকি-জ�ো সম্প্রদায় সংহতি মিছল বের 
করলেই মেইতে সম্প্রদায়ের মানুষ তার প্রতির�োধ গড়ে তুলে। প্রতির�োধ, প্রতিবাদ পরিণত 
হয় হিংসায়। সম্প্রতি অভিজিৎ দেবনাথের লেখা ‘মণিপরের হিংসা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 
পড়লাম। তাতে তিনি লিখেছেন-‘বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মণিপরে 
কমপক্ষে ১৭৫জন মানুষের মৃত্যু  হয়েছে, ১,১০০ মানুষ আহত, ৭০ হাজারের বেশি মানুষ 
হিংসার ফলে গৃহহীন হয়েছে এবং ১২ হাজারের বেশি পাশ্ববর্তী মিজ�োরাম রাজ্যে আশ্রয় 
নিয়েছে।‘ চা চাষের উদ্দেশ্য, মণিপরের মাটির নীচে থাকা বিপল খনিজ সম্পদ, যেমন 
খনিজ তেল ও কয়লা করায়ত্তের ল�োভে বৃটিশরা একদিন মণিপরের আগুন জ্বালিয়ে 
রেখেছিল। আজ আর দেশে বৃটিশ নেই। আছে দেশের স্বাধীন শাসক। তবুও মণিপরকে 
শান্ত করা যাচ্ছে না। আসছে ভ�োট। যাবেও ভ�োট। ভ�োট আসা-যাওয়ার মধ্যেখানে মণিপর 
দাউ-দাউ করে জ্বলবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। স্থায়ী সমাধানের পথ খঁুজতেই হবে। 
বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, হাতে অস্ত্র নিয়ে ও বাঙ্কার জীবনে কাটছে মণিপরেল য�ৌবন। 
একটি খবরের কাগজে পড়লাম, হাজার হাজার যুবক বাঙ্কার জীবন যাপন করছেন। 
মণিপর ত�ো ভিন্ন দেশ নয়? অঙ্গরাজ্য মাত্র। তবুও মণিপর যেতে হলে ইনারলাইন পারমিট 
লাগছে। ইনারলাইন পারমিটে কুকি এলাকায় গ্রাহ্য হচ্ছে না। মণিপরের মানুষ নিজেদের 
পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারছেন। এই কুড়ুল মারা বন্ধ হ�োক। ভারতে শান্তি বজায় থাকুক। 
যেভাবেই হ�োক মণিপর শান্তি-স�ৌহার্দে ভারতের অমূল্য অঙ্গরাজ্য হ�োক।



সাহিত্য-সংস্কৃতি
তৃণমূলের অ্যাসেট ঃ সংগঠন আর প্রকল্প

তন্ময় কবিরাজ
২০২৪ সালের ল�োকসভা ভ�োট যে বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জ 
হতে যাচ্ছে তা মাস দুয়েক আগেই ব�োঝা গিয়েছিল যখন 
অমিত শাহ এবারের ল�োকসভা নির্বাচনকে করুক্ষেত্রের 
সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ম�োদি মুখে যতই চারশ�ো আসনের 
কথা বলুক না কেন তিনি ভাল�ো করেই জানেন পরিবেশ 
পরিস্থিতিতে জয়ের পথ অতটা সহজ নয়। কংগ্রেসকে 
যেমন আক্রমণ করছেন, তেমনি বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সেই 
রাজ্য সরকারেও সমাল�োচনা করছেন ম�োদি। তিনি জানেন 
তাঁর অ্যাসেট হল�ো উত্তর ভারত। দক্ষিণে নড়বড়ে অবস্থা, 
অন্ধ্রপ্রদেশে নিজেদের মধ্যে বিবাদ রয়েছে, ওড়িশাতেও 
শেষ মুহূর্তে জ�োট হল�ো না। পশ্চিমবঙ্গের উপর তাই 
বিজেপির এবার পাখির চ�োখ। প্রায় ৩০টির মত সভা 
করবে বিজেপির শীর্ষ নেতারা। তবে এ রাজ্যে ঘাস ফুল 
সরিয়ে পদ্ম ফুল ফ�োটান�ো খুব কষ্টকর। এখন আর ম�োদি 
ঝড় নেই। শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে মিশ্র ধারণা রয়েছে 
জনমানসে। সব জায়গায় সংগঠন শক্ত নয়। সব থেকে 
বড় কথা, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের মত বিজেপি দলে 
সর্বজনগ্রাহ্য নেতা নেই। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় দক্ষতার 
সঙ্গে সংগঠন দেখছেন, নিচু ত�োলার কর্মীদের মন�োবল 
বাড়াচ্ছেন। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নবীন 
প্রবীণের ভারসাম্য রক্ষা থেকে প্রকল্পের টাকা বৃদ্ধি সব 
কিছতেই রয়েছে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ভূমিকা। মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারছেন। 
উত্তরবঙ্গের ঝড়ের বিপর্যন্ত হবার পরে দিলীপ ঘ�োষ যখন 
বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন,তখন অভিষেক বন্দোপাধ্যায় 
বলছেন, কেন্দ্র আবাসের টাকা দিলে এত�ো ক্ষতি হত�ো 
না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন,নির্বাচন কমিশন 
অনুমতি দিলে তারা ঘর করে দেবে। বাংলায় বিজেপি গত 
বিধানসভায় ভাল�ো ফল করেছিল কিন্তু তাতে ডুবে থাকলে 
চলবে না কারন পঞ্চায়েত ভ�োটের ফল আশানুরূপ হয়নি। 
বিধানসভা ভ�োটের বিজেপি ক�োচবিহার, জলপাইগুড়ি, 
আলিপরদুয়ার জেলাতে প্রায় ৪৫শতাংশের উপর ভ�োট 
পেয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার উত্তরবঙ্গের জন্য 
ভাল�ো কাজ করলেও ভ�োটের বাক্সে তার তেমন প্রভাব 
পড়েনি। সেই ক্ষোভের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার 

জলপাইগুড়িতে বলেছেন, "বিপর্যয়ের সময় কিন্ত বিজেপি 
পাশে থাকে না। "শুধু বিভাজন, ধর্ম আর বাইরে থেকে 
নেতা এনে ভ�োট করলে বিজেপির ভ�োট বাড়বে না। 
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, গত বিধানসভা 
ভ�োটে বিজেপির ভ�োট বেড়েছিল কারন বাম কংগ্রেসের 
ভ�োট সেখানে ছিল, কিন্তু পঞ্চায়েত ভ�োটের বাম কংগ্রেস 
আগের ভ�োট ফিরে পাওয়া বিজেপির ভ�োট বাড়েনি। 
অর্থাৎ তৃণমূলের কিছ নির্দিষ্ট ভ�োটব্যাঙ্ক অটুট রয়েছে। 
পঞ্চায়েত ভ�োটের নিরিখে তৃণমূলের ছিল ৫১.১৪শতাংশ 
আর বিজেপির ২২.৪৪শতাংশ। বিজেপির উত্তরবঙ্গের ভ�োট 
ধরে রাখতে শীর্ষ নেতারা তৎপর। ইতিমধ্যে পাহাড়ে গুরুং 
বিজেপিকে সমর্থন করেছে। তবে আলিপরদুয়ার, ক�োচবিহার 
জেলাতে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে। অভিমানী জন বর্ল্যা 
ত�ো বলেছিল�ো, "চা বাগানে বিজেপিকে ঢুকতে দেব�ো না। 
"জঙ্গলমহল জেলাগুল�োতে বিজেপির সম্ভাবনা উজ্জ্বল কারন 
সেখানে বিভাজন ফ্যাক্টর আছে। রঘুনাথপরে নতন শিল্পের 
সম্ভাবনা তৈরি করেছে সরকার। গত বিধানসভার ভ�োটে 
বাঁকুড়া পুরুলিয়ার নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপির ভ�োট ব্যবধান 
ছিল খুব কম। তবে দক্ষিনবঙ্গের জেলাগুল�োতে তৃণমূলের 
একচেটিয়া দাপট। বিজেপির রাজনীতির বড়ো সমস্যা, তারা 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ধরনটা ব�োঝেনা। তাছাড়া রাজ্যে 
দলটার বেশির ভাগই অন্য দল থেকে নেতা কর্মী ভাঙিয়ে। 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই কটাক্ষ করে বলেছেন, "আমাদের 
আপদ বিজেপির সম্পদ।" তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির 
অনেক অস্ত্র ছিল কিন্ত বিজেপি সেগুল�ো বাদ দিয়ে পরিবার, 
ব্যক্তি এইসব আক্রমণ করছে। ইস্যু ভিত্তিক প্রচারের বাইরে 
চন্দ্রব�োরা, দাদাগিরি এসব চলছে। পরিবর্তনের সময় মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায় জনমানসে যে আবেগ তৈরি করেছিল, বিজেপি 
সেই আবেগ তুলতে ব্যর্থ। জনসংয�োগ নেই, ভ�োটের দিশা 
নেই। উল্লেখ্য, এবার ভ�োটে এ রাজ্যে ১৮-১৯ বছরের 
ভ�োটারের সংখ্যা ১৫লক্ষ ৭২হাজার ৪৫৫ জন, ২০-২৯ 
বছরের ভ�োটারের সংখ্যা ১ক�োটি ৬৬লক্ষ ৩৯হাজার৮১জন। 
এই তরুণ সমাজের কাছে বিজেপির দিশা দেখাতে ব্যর্থ। 
কেন্দ্রের বেকারত্ব চরমে, তৃণমূল সেটাকে পাল্টা হাতিয়ার 
করছে। তৃণমূল সরকারের বেকারত্বের সঙ্গে মিশে গেছে 

চাকরি দুর্নীতি, নেতা মন্ত্রীরা জেলে। কিন্তু তা সত্বেও 
তৃণমূল সরকার যুবশ্রী,গতিধারা, কর্মতীর্থ, উৎকর্ষ বাংলা 
প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বিক্ষোভের প্রলেপ দিচ্ছে। মেয়েদের 
জন্য রয়েছে একগুচ্ছ প্রকল্প কন্যাশ্রী, মাতৃযান, চাষীদের 
জন্য সুফল বাংলা, পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য স্নেহের পরশ, 
তাছাড়া খাদ্যসাথী, স্বাস্থসাথী ত�ো আছেই। তাই যদি 
অশান্তির মধ্যেই ভ�োট হয় তাতে তৃণমূলের যা সংগঠন 
তাতে সবুজের পাল্লাই ভারি,আর যদি শান্তিতে ভয় হয় 
তাতেও আর্থ সামাজিক প্রকল্পের কথা ভেবে গ্রামের প্রান্তিক 
মানুষ কতটা বির�োধী আবির মাখবে এখন সেটাই দেখার। 
তবে শতাংশে ভ�োট কাটাকাটি ত�ো হবেই। সব দলেরই 
কমবেশী দুর্নীতির কালির দাগ লেগে আছে। রাজ্যের ম�োট 
৭ক�োটি ৫৯লক্ষ ১৯হাজার ৮৯১জন ভ�োটারের মধ্যে মহিলা 
ভ�োটার ৩ক�োটি ৭৩লক্ষ ৪৮হাজার ৫১১জন যাদের মধ্যেই 
অনেকেই রাজ্য সরকারের লক্ষ্মী ভান্ডারের মত সুবিধা 
পাচ্ছে। গ্রামীণ ভ�োটে এই সব প্রকল্পগুল�োই তৃণমূলের 
ভরসা। এবারের ভ�োটে রাজ্যে ৮৫বছরের উর্ধ্বে বয়সের 
ভ�োটার আছে ৪লক্ষ ৮৩হাজার ১৮৭জন। বির�োধিরা মনে 
করছে, তৃণমূল এইসব ভ�োটে কারচুপি করতে পারে। 
তাছারা প্রবীন ভ�োটার বা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ�োটাদের 
প্রভাবিত করে রাজনৈতীক দলগুল�ো। তাই যেখানে ভ�োট 
শতাংশের ব্যবধান কম সেখানে এইসব ভ�োটই ফ্যাক্টর হয়ে 
যাবে। তবে দেখার বিষয়,বাম কংগ্রেস কতটা ভাল�ো ফল 
করতে পারে? মীনাক্ষী, সৃজনদের তরুন ব্রিগেডের উপর 
ভরসা করছে বাম দলগুল�ো। বির�োধিদের ভ�োটে ভাল�ো 
ফল করতে হলে সংগঠন মজবুত করতে হবে,কর্মীদের 
অনুপ্রেরণা দিতে হবে। এবারে প্রচণ্ড গরমে ভ�োট। নির্বাচন 
কমিশনও ইতিবাচক সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফ�োর 
এম এর দাওয়াই দিয়েছে। রাজ্যের গত নির্বাচনের হিংসার 
রিপ�োর্ট দেখতে চেয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলছে, গত 
দুবছর তারা নিরলস পরিশ্রম করেছে সুষ্ঠ ভাবে নির্বাচন 
পরিচালনা করার জন্য। এখন দেখার,এত�ো আয়োজন 
যাদের জন্য সেই জনগন যাতে গনতন্ত্রের উৎসবে তাদের 
ভ�োটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে যথাযথ। গনতন্ত্রে মানুষই 
কিন্তু শেষ কথা বলবে। 

কবিতা

আকুল
কবি কিন্তু ভেবে আকুল, 
চৈত্র শেষে কেমনভাবে বেড়ে উঠেছে উষ্ণতা, 
দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দিলে মন মর্জি স্বভাব, 
জলকণার অভাবে অসহ্য গরম, 
প্রবল নিম্নচাপে একদিন হয়ে উঠব সতেজ!

সহ্যসীমা অতিক্রমে কেন করছ�ো বাহুল্য, 
দেদিপ্যমান সূর্যের তীব্রতায় পুড়ে যাচ্ছে ধরিত্রী, 
মৃত ঘাস, - খাঁ খাঁ বৃক্ষে শূন্য প্রকৃতি, 
শীতল ছায়ার চুড়ান্ত অভাবে হাপিত্যেশ অবস্থা, 
লাগামছাড়া মন�োবৃত্তি যন্ত্রণার পৃষ্ঠপ�োষক, 
মৃতবৎ প্রাণীগুলি, হাল আমলে শ�োচনীয়, 
মুখে ফেনিত লাভার মত�ো অফুরন্ত ফেনা, 
সহিংস সংসারে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা।

মহাজ্ঞানী ভেবে আকুল, 
পূর্বজর অমূল্য পৃথিবী, এভাবে হবে কী ধ্বংস? 
সৎ শিক্ষার অভাবে ল�োভের বাড়বাড়ন্ত, 
টাকা ও সম্পদ, মুষ্টিমেয় হাতে করায়ত্ত, 
অবিবেচক একদল মানুষ, ধ্বংসে সহায়ক, 
হে প্রজন্ম, সময় উপস্থিত, - চুকিয়ে দিও মূল্য, 
মানবিকতার অভাবে মানুষ যেন স্বেচ্ছাচারী।

পশুপতি ভদ্র

(৫) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ২০২৪

শূন্য পকেটে পৃথিবী আঁধার
একটা প্রেমিকের বুক,
ক্ষত-বিক্ষত হয় নিশ্চুপ  নিরালায়, শূন্য পকেটে। 
যুদ্ধ চলে যার প্রতিদিন নিজের সাথে, 
যুদ্ধ হয় প্রতিটি সকাল কিংবা ক্লান্ত ঘরে ফেরা নির্জন রাতে।
পৃথিবী ঘুমায় না যেন তাঁর বহুকাল, বহু শতাব্দী। 
যে প্রেম বুকে নিয়ে অষ্টপ্রহর কাটে,কাটে শৈশব আর দুরন্ত কৈশ�োর।
সে প্রেম মুছে যায় ধীরপায়ে, আঁখি ক�োণে বৃষ্টি ঝরে। 
হৃদয়ে স্মৃতির পদচিহ্ন রেখে আঁকিবুঁকি খেলে।
অভিশাপের প্রায়শ্চিত্তে র�োজ রাতে মাথা ঠুকে ঠুকে! 
কতদিন হাসি ফ�োটে না তাঁর যুগল ঠ�োঁটের কিনারে।

শূন্যতার বিভীষিকায় আঁকড়ে ধরে বেকারত্বের চাবুক!
গুলিবিদ্ধ হরিণের মত�ো ছটফটে মরে টগবগে য�ৌবন।
দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক পথে প্রান্তরে;
সে প্রেমিকের বুকে কঠিন দায়িত্ব জেঁকে বসে এক একটা পাথর রূপে।
ভেজা চ�োখে দেখে না পৃথিবীর ঝলমলে আল�ো।
কেউ দেখে না,কেউ বুঝে না,কতটা পুড়ে পুড়ে দগ্ধ হয়েছে তাঁর বুক।
দাবদাহে পুড়েছে তাঁর কত হৃদয়, চৈত্যের কড়া র�োদ্দুরে । 
শহরের অলি-গলিতে হাহাকার করে সে প্রেমিকের বেসুরে চিৎকার।
পৃথিবী দেখে না কেবল তাঁর মাঝরাতের আর্তনাদ।
কঠিন প্রশ্ন ছঁুড়ে, বিবেক দণ্ডাঘাত দেয় কখন�ো সে প্রকৃতির বুকে। 
আহাজারিতে বুকের অতলে গুমরে গুমরে মরে।

মমতা মজুমদার

মালিক শ্রমিক
সম্পর্ক

অপার দরদ দিয়ে শ্রমিক
মালিকের কাজ করে,
ভাবে মালিক খুশি হয়ে
পকেট দিবে ভরে।

কিন্তু শ্রমিক বঞ্চিত হয়
ন্যায্য পাওনা থেকে,
মালিক বলে যা দিয়েছি
পকেটে দাও রেখে।

মালিকের এই কথা শুনে
শ্রমিকের কষ্ট হয়,
ব�োঝে শ্রমিক ছলচাতুরী
ক্ষমার য�োগ্য নয়।

ন্যায্য পাওনার জন্য শ্রমিক
আন্দোলন করে,
মালিক তা পরিশ�োধ করে
আন্দোলনের পরে।

মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক
যদি হত�ো মধুর,
সকল কর্মক্ষেত্র থেকে
আন্দোলন হত�ো দূর।

ইলিয়াছ হ�োসেন

কঙ্কাল বেঁচে আছে

একটা মানুষ মনে যে ভাবে প�োড়ে

শ্মশানের চিতা বা চুল্লি সেভাবে প�োড়াতে পারে না

মানুষের মন মরে গেলে দেহ কঙ্কাল সার হয়

মানুষ নয় শুধু কঙ্কাল হেঁটে যায় র�োবটের মত�ো

এ রকম মানুষ তুমি দেখেছ কি না জানি না

আমি তাদের কষ্টের জীবন দেখেছি

দু'চ�োখ ঝাপসা হয়ে ওঠে

সব কাজ ছেড়ে দিয়ে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করি

কিন্তু আমি একা কী করে বাঁচাব�ো তাদের?

যখন স্বজনরাই চায় শেষ হয়ে যাক সে!

আশিস চ�ৌধুরী

ঘ�োষণা
পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ক�োন 

লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, 

মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার 

নিজস্ব৷ এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপ ক্ষ 

বা সম্পাদকের ক�োন দায় নেই৷



(৬) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ২০২৪    রাজ্য           

২১৯ ক�োটি, বেআইনি সামগ্রী উদ্ধারে শীর্ষে দক্ষিণ কলকাতা
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ আদর্শ নির্বাচনী 
আচরণবিধি চালু হওয়ার একমাসের মাথায় 
রাজ্যে আটক হল প্রায় ২১৯ ক�োটি টাকার 
বেআইনি সামগ্রী । যার মধ্যে শুধু দক্ষিণ 
কলকাতা থেকেই উদ্ধার হয়েছে প্রায় 
২৫ক�োটি টাকার সামগ্রী। যা সর্বকালের 
রেকর্ডই নয়, পশ্চিমবঙ্গের মত�ো রাজ্যের 
ক্ষেত্রে নজিরবিহীন। নির্বাচন কমিশনের 
রিপ�োর্ট বলছে, বঙ্গে ২০১৪ সালের ল�োকসভা 
নির্বাচনের সময় এজেন্সিগুলি অভিযান চালিয়ে 
৮ ক�োটি ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা উদ্ধার 
করেছিল। আটক করা হয়েছিল ৪ ক�োটি ৫৪ 

লক্ষ টাকা মূল্যের মদ আর সাড়ে চার ক�োটি 
টাকা মূল্যের মাদক। ২০১৯ সালে ল�োকসভা 
ভ�োটে এক লাফে তা বেড়ে যায়। শুধু ৬৫ 
ক�োটি ৫৯ লক্ষ কাল�ো টাকা আটক করা 
হয়েছিল। দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে টেক্কা দিয়ে 
ভ�োট পর্বে বেআইনি কাল�ো টাকা উদ্ধারে 
চতর্থ স্থান দখল নিয়েছিল। ভ�োট পর্বের এই 
তল্লাশি অভিযানে টাকা থেকে মদ, মাদক, 
স�োনা-সহ উদ্ধার হওয়া বেআইনি সামগ্রীর 
আর্থিক মূল্য ছিল ১১১ ক�োটি ৯৫ লক্ষ টাকা। 
সারা দেশের মধ্যে স্থান ছিল অষ্টম। এবারে 
প্রথম অভিযান চালিয়ে আটক হয়েছে নগদ  

১৩ ক�োটি টাকারও বেশি টাকা। আয়কর, 
ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টালিজেন্সের 
আধিকারিকদের কথায়, আটকের পরিমাণ 
আরও বাড়ত�ো। কিন্তু গত কয়েক বছর 
ধরেই নিয়�োগ থেকে রেশন দুর্নীতি, অনলাইন 
লটারি-সহ একধিক মামলায় ইডি, সিবিআই 
এবং ক�োনও ক�োনও ক্ষেত্রে আয়করও 
ধারাবাহিক অভিযান চাল�োন�োর ফলে কাল�ো 
টাকার ব্যবসায়ীরা কিছটা সতর্ক। ভ�োট 
ঘ�োষণার পর পরই আয়কর মামলায় দক্ষিণ 
কলকাতার এক ছাতু ব্যবসায়ীর অফিস 
থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 
বনাম সন্দেশখালির সামগ্রিক নির্যাতনের 
ছবি। এই ল�োকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪৯ 
শতাংশ মহিলা ভ�োটারদের কাছে সর্বাধিক 
গ্রহণয�োগ্য ইস্যু কী? বিজেপি দাবি করছে 
লক্ষীর ভাণ্ডার দিয়ে সন্দেশখালির নির্যাতন 
চাপা দেওয়া যাবে না। আর এই নির্যাতনের 
বিরুদ্ধেই রায় দেবেন রাজ্যের মহিলারা। 
নারী ভাতা বনাম নারী নির্যাতনের লড়াইয়ের 
এপিসেন্টার এখন বসিরহাট ল�োকসভা 
কেন্দ্র। আর এখানেই বিজেপি তার 
সন্দেশখালি নিয়ে বিশেষ স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে। 
এক কথায় বলতে গেলে বসিরহাট ল�োকসভা 
কেন্দ্রে রাজনৈতিক লড়াইয়ে যদি বিজেপি 
হেরেও যায় তারা চাইছে সন্দেশখালি 
বিধানসভা জিততে। রাজ্য বিজেপিতে কান 
পাতলে শ�োনা যাচ্ছে সন্দেশখালি হিঙ্গলগঞ্জ 
বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা জেতার 
স্ট্র্যাটেজি সাজিয়েছে রাজ্য বিজেপির ভ�োট 
কুশলীরা। প্রসঙ্গত, দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ সহ 

নানা ইস্যুতে আওয়াজ ত�োলার পাশাপাশি 
একমাত্র সন্দেশখালিই একটা ইস্যু যা 
নিয়ে রাজ্য বিজেপি টানা আন্দোলন 
চালিয়ে যাচ্ছে। এই ইস্যু টাকে ধরে রেখে 
বিভিন্ন কর্মসূচিও নিচ্ছেন তারা। নববর্ষের 
দিন সন্দেশখালিতে কর্মসূচি নিয়েছেন 
বির�োধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অর্থাৎ 
সন্দেশখালির নারী নির্যাতনের ইস্যুটা 
ভ�োটের লড়াইয়ে যেমন বিজেপির বড় 
হাতিয়ার তেমনই সন্দেশখালিতে জয়ী হয়ে 
বিজেপি দক্ষিণবঙ্গে তাঁর পায়ের তলার মাটি 
আরও শক্ত করতে চায়, দিতে যায় এক অন্য 
বার্তা, এমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের। 
এদিকে এ রাজ্যে মহিলা ভ�োট ব্যাঙ্কের বড় 
অংশ বিগত নির্বাচনগুলিতে তৃণমূলের পক্ষে 
ব্যাপক রায় দান করেছে। সম্প্রতি, লক্ষ্মীর 
ভাণ্ডারে ভাতা বৃদ্ধি এই সমর্থনকে আরও 
জ�োরদার করবে বলেই আশা রাজ্যের শাসক 
শিবিরের। সন্দেশখালি জিতে এই দাবি 
কেই রাজনৈতিক ভাবে নস্যাৎ করতে চায় 

বিজেপি। ভাতা বৃদ্ধি নয়, বাংলার মহিলারা 
নির্যাতনের ইস্যুকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। 
ভাতা দিয়ে নির্যাতনের কন্ঠস্বর র�োখা যাবে 
না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় 
অংশের মতে, সন্দেশখালি বিধানসভা 
জিতে এই বার্তা দিতে চায় বিজেপি। 
অন্যদিকে বসিরহাট ল�োকসভা কেন্দ্রের যা 
জনবিন্যাস তাতে সংখ্যালঘু ভ�োট একটা 
বড় ফ্যাক্টর। এই সংখ্যালঘু ভ�োট তৃণমূলের 
সঙ্গেই থাকবে বলে মত শাসক শিবিরের। 
তবে সেখানে এবার লড়াইয়ে রয়েছে বাম, 
আইএসএফ। বিজেপিও জানে এই ভ�োট 
সমীকরণ একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু সন্দেশখালি 
বিধানসভা জিতলে তৃণমূলের মহিলা 
ভ�োট ব্যাঙ্কের ওপর একাধিপত্যের দাবি 
নস্যাৎ করা সম্ভব হবে। তাই বসিরহাটের 
লড়াইয়ের পাশে সন্দেশখালি জয় বিজেপির 
জন্য রাজনৈতিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপর্ণ 
বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এখন 
দেখার শেষ হাসি কে হাসে। 

লক্ষীর ভাণ্ডার দিয়ে সন্দেশখালিকে চাপা দেওয়া যাবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ দিন কয়েক বাদেই ল�োকসভা 
নির্বাচন। শেষ মুহূর্তে ক�োমর বেঁধে প্রচার চালাচ্ছে শাসক-
বির�োধী সবাই। বাংলার ভ�োট ময়দানও সরগরম। ভ�োটের ঠিক 
মুখে এসে ম�োক্ষম চাল বামেদের। এক ঢিলে দুই পাখি মারছে 
সিপিআইএম। একদিকে যেমন যুব সমাজকে আকর্ষণ করছে, 
তেমনই আবার প্রতিপক্ষ দলকেও আক্রমণ করা হচ্ছে। আর 
এই সব কিছরই স�ৌজন্যে “জামাল কুদু”। রণবীর কাপুরের 
সুপারহিট সিনেমা ‘অ্যানিমাল’-র এই গানের তালে গত বছরের 
শেষভাগ থেকেই নাচছে গ�োটা দেশ। এবার সেই গানের সুরকে 
ব্যবহার করেই প্যার�োডি তৈরি করল বামফ্রন্ট। গানেই মমতা-
শুভেন্দুকে বিঁধল। আসন্ন ল�োকসভা নির্বাচনে প্রচারে জন্যই 
তৈরি করা হয়েছে এই প্যার�োডি। জামাল কুদু গানের সুরে 
একয�োগে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে আক্রমণ করা হয়েছে। 
সেখানে যেমন রাজ্যের শাসক দলের দুর্নীতির খতিয়ান তুলে 
ধরা হয়েছে, তেমনই ভ�োটের মুখে নেতাদের দলবদল, বিজেপি-
তৃণমূলের গ�োপন আঁতাতকেও আক্রমণ করা হয়েছে। গানের 
ভিডিয়�ো দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের চাকরি দুর্নীতি থেকে কয়লা-
বালি পাচারের কথা যেমন ঠাই পেয়েছে, তেমনই সিন্ডিকেটের 
দাদাগিরি, একের পর এক বিল্ডিং ভেঙে পড়ার মত�ো ঘটনাকেও 
তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তৃণমূলকেই নয়, প্যার�োডির মাধ্যমে 
বিজেপিকেও আক্রমণ করতে ছাড়েনি লাল শিবির। ভ�োটের মুখে 
দলবদল, ধর্ম নিয়ে বিভাজনের মত�ো ইস্যু নিয়ে আক্রমণ করেছে 
সিপিআইএম। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিক 
নির্বাচনে প্যার�োডিকে হাতিয়ার বানিয়েছে সিপিআইএম। এর 
আগে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও হিট গান “টুম্পা 
স�োনা”কে নিয়ে প্যার�োডি তৈরি করা হয়েছিল। ২০২১ সালের 
নির্বাচনে স�োশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেই 
প্যার�োডি। এরপর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভূমি ব্য়ান্ডের ‘বারান্দায় 
র�োদ্দুর’ গান নিয়েও প্যার�োডি বানিয়েছিল বামেরা।

প্রচারে বামেদের অস্ত্র সেই 
‘জামাল কুদু’র নয়া ভার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ এই বাংলার 
সন্দেশখালি ইস্যু পৌঁছেছে জাতীয় স্তরেও। 
সেখানে কৃষকদের জমি জবরদখল, নারী 
নির্যাতন নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। 
এবার সন্দেশখালি ইস্যুতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন কৃষক 
নেতা রাকেশ টিকাইত। তাঁর দাবি, মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করতেই সন্দেশখালি 
ইস্যু নিয়ে প্রচার করছে বিজেপি। দিন 
কয়েক বাদেই ল�োকসভা নির্বাচন। তার 
আগেই   উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্ফরনগর থেকে 
সংবামাধ্যমের মুখ�োমুখি হয়েছিলেন কৃষক 
আন্দোলনের অন্যতম মুখ রাকেশ টিকাইত। 
বাংলার অবস্থা, বিশেষ করে সন্দেশখালি 
ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন করতেই ভারতীয় কিসান 
ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইত বলেন,  
“মমতাকে টার্গেট করতেই সন্দেশখালি 
নিয়ে প্রচার করছে বিজেপি”। তিনি জানান, 
বাংলার চা শ্রমিকদের খ�োঁজ নেবেন। আসন্ন 
ল�োকসভা নির্বাচনে কাকে সমর্থন করছেন, 
এই প্রশ্ন করা হলে রাকেশ টিকাইত বলেন 
যে তিনি কাউকেই সমর্থন করছেন না। যাকে 
ঠিক মনে করবেন, তাকেই ভ�োট দেবেন। 
সন্দেশখালিতে কৃষকদের জমি দখল করে 
নিচ্ছে তৃণমূল। এমনটাই অভিয�োগ। এই 
নিয়ে রাকেশ টিকাইতকে প্রশ্ন করা হলে 
তিনি বলেন, “ওখানে বির�োধী দল ক্ষমতায় 
রয়েছে। তাই বিজেপি প্রচার করছে। বাংলা 
এখন টার্গেট। পঞ্জাব টার্গেট, দিল্লি টার্গেট। 
যেখানেই বির�োধী দল ক্ষমতায় রয়েছে, 
সেখানেই তাদের নিশানা করছে বিজেপি।

মমতার সমর্থনে 
মন্তব্য রাকেশ 
টিকাইতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ   
দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কাটতে 
প্রয়�োজন পড়ে পরিচয়পত্রের৷ কিন্তু 
দূরপাল্লার বাসের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র 
না থাকলেও মেলে টিকিট৷ সেই 
কারণেই ট্রেনের বদলে বাসযাত্রাকেই 
নিরাপদ মনে করেছিল দুই জঙ্গি৷ 
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাসেই 
ঘ�োরাঘুরি করেছে রামেশ্বরম ক্যাফেতে 
বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই অভিযুক্ত৷ 
এনআইএ-র সূত্র থেকে তেমনই খবর 
পাওয়া গিয়েছে৷ এই বিষয়ে বিস্তারিত 
তথ্য সংগ্রহে ধর্মতলার একটি নামী 

বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা এখন 
এনআইএ-র তদন্তকারীদের নজরে 
রয়েছে৷ ১ মার্চ বিস্ফোরণের ঘটনা 
ঘটে৷ সেই ঘটনায় দুই অভিযুক্ত 
আবদুল মাথিন আহমেদ ত্বহা ও 
মুসাভির হুসেন শাজিব পশ্চিমবঙ্গে 
এসে আত্মগ�োপন করেছিল৷ কলকাতা 
ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে তারা পরিচয় 
লুকিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে৷ ন্যাশনাল 
ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সূত্রের খবর, 
তারা মূলত পর্যটকের ছদ্মবেশে ঘুরেছে 
বিভিন্ন জায়গায়৷ কলকাতার বেশ 
কয়েকটি জায়গায় তারা থেকেছে৷ 

আবার উত্তরবঙ্গ, পুরুলিয়া, কাঁথির 
মত�ো জায়গায় গিয়েছে৷ এনআইএ 
সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ হ�োক বা 
অন্য ক�োনও জায়গা, তারা দূরপাল্লার 
বাসেই যাতায়াত করেছে ৷ ট্রেন তারা 
একেবারেই ব্যবহার করেনি ৷ কারণ, 
দূরপাল্লার ট্রেনে টিকিট সংরক্ষণ বা 
টিকিট কাটার জন্য প্রয়োজন পড়ে 
বিভিন্ন পরিচয় পত্র বা আইডি-র। 
তদন্তকারীদের প্রশ্ন, আইএস-এর 
‘আল হিন্দ’ মডিউলের ক�োনও গ�োষ্ঠী 
কি বাংলায় সক্রিয়? এই প্রশ্নের 
উত্তরই আপাতত খঁুজছে এনআইএ৷

পরিচয় গ�োপন রাখতে ট্রেনের বদলে বাসই ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ ঝড়ে 
ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপরণ দেওয়ার পথে 
অন্তরায় নির্বাচন কমিশন। বিগত 
কয়েকদিনে লাগাতার সুর চড়িয়েছেন 
মমতা অভিষেক। এবার পাল্টা দিতে 
আসরে শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর 
স্পষ্ট দাবি, মমতা-অভিষেকের দাবি 
মিথ্যা। ৯ এপ্রিল অনুমতি দিয়েছে 
নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, এখন এই 
ইস্যুতে রাজনীতির ঘ�োলা জলে মাছ 
ধরার চেষ্টা করছে তৃণমূল। প�োস্ট 
করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে। খ�োঁচা দিয়ে 
লেখেন, ‘আপনি কিছ ল�োককে সব 
সময় ব�োকা বানাতে পারেন, এবং সব 
মানুষকে কিছ সময় ব�োকা বানাতে 

পারেন, কিন্তু আপনি সব সময় সব 
মানুষকে ব�োকা বানাতে পারবেন না।’ 
শুভেন্দুর দাবি, দুর্যোগ বিধ্বস্ত অবস্থায় 
ক্ষতিপরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ক�োনও 
নিষেধাজ্ঞা নেই। যার একটি বড় অংশ 
কেন্দ্রীয় সরকার এনডিআরএফ-এর 
মাধ্যমে দিয়ে থাকে। কিন্তু, মমতা-
অভিষেক নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় 
সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে ব্যস্ত। 
শুভেন্দু যে ভিডিয়�ো প�োস্ট করেছেন 
তাতে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড 
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে 
শ�োনা যাচ্ছে, “নির্বাচন যখন ঘ�োষণা 
হওয়ার দিন থেকে রাজ্য সরকার 
চলে যায় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের 

অধীনে। তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। 
কমিশন যতক্ষণ না অনুমতি দেবে 
ততক্ষণ আমরা ক�োনও কাজ শুরু 
করতে পারি না। ৩১ তারিখ বিকালে 
যখন এই ঝড় হয় তারপরের দিন 
রাজ্যের তরফ থেকে কমিশনকে 
লিখিত জানিয়েছিলাম আমরা 
যে পরিবারগুলিকে দ্রুত সম্পূর্ণ 
ক্ষতিপরণ দেবই, সঙ্গে যাদের ছাদ 
ঘর ভেঙে গিয়েছে তাঁদের জন্য বাড়ির 
ব্যবস্থা রাজ্য করতে পারে। আমরা ১ 
লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে তাঁদের 
দিতে চাই। রাজ্যকে অনুমতি দিতে 
বলেছিলাম। কমিশন সেই অনুমতি 
দিল না। এই বৈষম্য চলবে না।”

ক্ষতিপরণ নিয়ে রাজনীতি চলছে, ত�োপ শুভেন্দুর



(৭) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ২০২৪ ক্রীড়া-সংবাদ
ধ�োনি ও ওয়াংখেড়ের প্রেমের গল্পটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ সামাজিক 
য�োগায�োগমাধ্যমে বিসিসিআইয়ের অফিশিয়াল আইডি 
থেকে ছবিগুল�ো প�োস্ট করা হয়েছিল এ ম্যাচের 
আগের দিন। মহেন্দ্র সিং ধ�োনি ছঁুয়ে দেখছেন ২০১১ 
সালে জেতা বিশ্বকাপ ট্রফিটা। ভারতের ক্রিকেট 
ব�োর্ডের প্রধান কার্যালয় ওয়াংখেড়েতে, সেখানেই রাখা 
আছে সেটি। ১৩ বছর আগের এক এপ্রিলে নুয়ান 
কুলাসেকেরাকে ছক্কা মেরে ভারতের ২৮ বছরের 
অপেক্ষা ঘুচিয়েছিলেন ধ�োনি। আরেক এপ্রিলে ধ�োনি 
আরেকবার ফিরলেন সেই ওয়াংখেড়েতে। ম্যাচের 
আগেই চেন্নাই ক�োচ স্টিফেন ফ্লেমিং বলেছিলেন, 
প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠেও ধ�োনি যেভাবে সমর্থন 
পাচ্ছেন—সেটি অসাধারণ। গতকাল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের 
ঘরের মাঠে ধ�োনি যখন ব্যাট হাতে নামেন, চেন্নাইয়ের 
ইনিংসে বাকি ৪ বল। স্কোর ১৮৫/৩। ম্যাচ শেষে 
চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়ক�োয়াড় নিজেই 
বলেছেন, তাদের লক্ষ্য ছিল ২১৫ থেকে ২২০ রানের 
মত�ো। যশপ্রীত বুমরার ডেথ ওভারের ব�োলিংয়ে সে 
লক্ষ্য থেকে তখন�ো বেশ খানিকটা পিছিয়ে চেন্নাই। 

ধ�োনি নামলেন, রাতের সবচেয়ে বড় গর্জনটা যেন 
শ�োনা গেল তখন। যেমন শ�োনা গিয়েছিল ২০১১ 
সালের এপ্রিলে কুলাসেকেরাকে মারা ওই ছক্কার 
পর। পান্ডিয়ার বলে ধ�োনির পরের ৪ বলের স্কোরিং 
শট এমন—৬, ৬, ৬, ২। এক লাফে চেন্নাই ২০৬ 
রানে। ইনিংসের পরই পান্ডিয়াকে স্টার স্পোর্টসে 
ধুয়ে দিলেন সুনীল গাভাস্কার, ‘অনেক দিন পর 
এত বাজে ডেথ ব�োলিং দেখলাম। সাদামাটা ব�োলিং, 
সাদামাটা অধিনায়কত্ব। চেন্নাইকে ১৮৫ রানের মধ্যে 
আটকে রাখা উচিত ছিল।’ সেটি মুম্বাই পারেনি ৪২ 
বছর বয়সী ধ�োনির কারণেই। শেষ ৪ বলে ধ�োনি 
তুলেছেন ২০ রান, চেন্নাই ম্যাচটি জিতেছে ঠিক ওই 
ব্যবধানেই। ম্যাচ শেষে গায়ক�োয়াড় বললেন, পার্থক্য 
গড়ে দিয়েছে শেষের ঝড়টিই, ‘আমাদের “তরুণ” 
উইকেটকিপার নিচের দিকে তিনটি ছক্কা মেরে অনেক 
সহায়তা করেছে। আমার মনে হয় সেটিই পার্থক্য 
গড়ে দিয়েছে। ম্যাচের শুরুতে আপনি এমন মাঠে 
১০-১৫ রান অতিরিক্ত চাইবেন।’ অবশ্য লক্ষ্যটা বড় 
হলেও নাগালের বাইরে ছিল না মুম্বাইয়ের, অধিনায়ক 
পান্ডিয়া মনে করেন এমন। সেটি না হওয়ার পেছনে 
তিনি কারণ হিসেবে দেখেন চেন্নাইয়ের ‘স্মার্ট’ 
পরিকল্পনাকে—তাদের ব�োলাররা দীর্ঘ বাউন্ডারির 
দিকে মারতে মুম্বাই ব্যাটারদের বাধ্য করেছে। পান্ডিয়া 
এরপর বলেছেন আরেকটি ‘কারণ’, ‘স্টাম্পের পেছনে 
তাদের এক ল�োক আছে, যিনি বলে দিচ্ছিলেন কী 
কাজে দিচ্ছে এখানে। বল একটু উইকেটে ধরছিল 
এবং তারা এতেই ম্যাচে একটু এগিয়ে গেছে।’ টানা 
তিন হারের পর দুটি জয়ে ঘুরে দাঁড়ান�োর ইঙ্গিত 
দিয়েছিল মুম্বাই।

জায়গা হবে ত�ো!
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ 
রানসংগ্রাহক হয়েও যেখানে বিরাট ক�োহলির ভারতের টি–ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ 
দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে, সেখানে হার্দিক পান্ডিয়া 
তেমন কিছ না করেও দলে থাকবেন—এমনটা ভাবার ক�োন�ো কারণ নেই। 
সাদা বলের ক্রিকেটে পান্ডিয়াকে যেক�োন�ো দলের জন্য অপরিহার্য মনে 
করা হলেও সবাই আসলে পুর�োদস্তুর অলরাউন্ডার পান্ডিয়াকে দেখতে চান। 
কিন্তু এবারের আইপিএলে অলরাউন্ডার পান্ডিয়ার দেখা মিলছে কই? মুম্বাই 
ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক সর্বশেষ ৩ ম্যাচে যে বল করেছেন মাত্র ১ ওভার! 
মুম্বাইয়ের প্রথম ২ ম্যাচে শুরুতেই বল হাতে তুলে নেওয়া পান্ডিয়া হঠাৎ 
ব�োলিং থেকে নিজেকে প্রায় গুটিয়ে নেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে—আইপিএলের 
বাকি ম্যাচগুল�োয় কি তাঁকে শুধু বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে দেখা যাবে? 
যদি তা–ই হয়, তাহলে শুধু ব্যাটসম্যান পান্ডিয়াকে টি–ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ 
দলে নিয়ে কী লাভ, ভারতের ত�ো আর বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানের অভাব 
নেই? জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভ�োগলেও মনে করেন, শুধু ব্যাটসম্যান 
পান্ডিয়াকে ভারতের টি–ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে দরকার নেই। ক্রিকেটবিষয়ক 
ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে হার্শা বলেছেন, ‘হার্দিক যদি বল না করে, তাহলে 
কি সে টি–ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাবে? সে যদি বল না করে, 
তাহলে কি ভারতের শীর্ষ ছয় ব্যাটসম্যানের একজন হিসেবে খেলবে? আমি 
পুর�োপরি নিশ্চিত নই। কারণ, সে বল না করলে (দলে) শক্তিশালী অবস্থান 
থাকবে না। সে ক্ষেত্রে তাকে ওপরে উঠে এসে ব্যাট করতে হবে। সেখানে 
তীব্র প্রতিয�োগিতা হবে।’ গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে 
ব�োলিংয়ের সময় অ্যাঙ্কেলে চ�োট পেয়েছিলেন পান্ডিয়া। সেই চ�োট তাঁকে 
বিশ্বকাপ থেকে ত�ো বটেই, কয়েক মাসের জন্য ছিটকে দেয়। সেরে ওঠার 
পর এবারের আইপিএল দিয়েই খেলায় ফিরেছেন পান্ডিয়া। মুম্বাইয়ের প্রথম 
২ ম্যাচে শুরুতে বলও করেছেন। তবে গুজরাট টাইটানস ও সানরাইজার্স 
হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতে দেদার রান বিলিয়েছেন। একে ত�ো 
র�োহিত শর্মার জায়গায় হুটহাট নেতত্ব পাওয়ায় মুম্বাই সমর্থকদের একাংশের 
ত�োপের মুখে পড়তে হয়েছে, তার ওপর সেরা ছন্দে না থেকেও বল করতে 
আসায় সেটাকে ‘ক্ষমতার অপব্যবহার’ হিসেবে দেখেছেন কেউ কেউ। 
সমাল�োচিত হচ্ছেন বুঝতে পেরে হয়ত�ো দলীয় স্বার্থেই পরের ৩ ম্যাচে 
মাত্র ১ ওভার বল করেছেন পান্ডিয়া। তবে নিউজিল্যান্ডের সাবেক পেসার 
ও বর্তমান ধারাভাষ্যকার সাইমন ডুলের মনে হচ্ছে, পান্ডিয়া নতন করে 
চ�োটে পড়ায় বল করছেন না। ক্রিকবাজকে ডুল বলেছেন, ‘তুমি প্রথম ম্যাচে 
শুরুতেই বল করলে, এরপর হঠাৎ ত�োমার প্রয়�োজন ফুরিয়ে গেল। আমি 
আপনাদের বলছি, ক�োন�ো না ক�োন�ো গড়বড় আছে। আমার মনে হয়, ও 
চ�োটে পড়েছে; কিন্তু স্বীকার করছে না। কথাটা আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই 
বলছি।’ মুম্বাইয়ের নতন অধিনায়ক পান্ডিয়ার সময়টা যে সুবিধার যাচ্ছে না, 
তা এখন জানা কথাই।

হারের ‘হ্যাংওভার’ কাটেনি বলেই
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ প্রায় ১৪ মাস সব 
প্রতিয�োগিতা মিলিয়ে অভেদ্য ছিল অ্যানফিল্ড। অবশেষে 
লিভারপুলের অভেদ্য সেই দুর্গ গত বৃহস্পতিবার জয় 
করেছে আতালান্তা। অ্যানফিল্ডে ইউর�োপা লিগের 
ক�োয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে লিভারপুলকে ৩-০ 
গ�োলে হারিয়ে গেছে ইতালির ক্লাবটি। সেই হারের 
হ্যাংওভার বা খ�োয়ারি যেন কাটিয়ে উঠতে পারছে না 
লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগে গতকাল আবার নিজেদের 
মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে ১-০ গ�োলে হেরেছে 
ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। এই হারের পর লিগ শির�োপা 
জয়ের আশাও অনেকটাই কমে গেছে লিভারপুলের। 
৩২ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে এখন তারা আছে তৃতীয় 
স্থানে। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে গ�োল ব্যবধানে 
এগিয়ে আর্সেনালের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। আর শীর্ষে 
থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৩২ ম্যাচে ৭৩। 
লিগের এমন সময় এসে এভাবে হ�োঁচট খাওয়াটা যেন 
মেনেই নিতে পারছেন না লিভারপুলের ক�োচ ক্লপ। 
ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হারটি বেশ যন্ত্রণা দিচ্ছে 

লিভারপুলের জার্মান ক�োচকে। এই হারের কারণ 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, আগের সপ্তায় 
আতালান্তার কাছে হারের হ্যাংওভার কাটিয়ে উঠতে 
না পারারই ফল এটা! ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে 
নিজের মনের অবস্থা জানাতে গিয়ে ক্লপ বলেছেন, 
‘খুব, খু-উ-ব বাজে লাগছে। এ থেকে বের হতে 
সময় লাগবে। এখানে দাঁড়িয়ে এই ম্যাচ নিয়ে আমার 
পক্ষে কথা বলাটা সত্যি খুব কঠিন।’ ক্লপ এরপর 
হারের কারণ বিশ্লেষণ করলেন এভাবে, ‘প্রথমার্ধ 
ও দ্বিতীয়ার্ধ দুটি ভিন্ন ম্যাচের মত�ো ছিল। প্রথমার্ধ 
খুব একটা ভাল�ো ছিল না। এটা সর্বশেষ ম্যাচের 
(আতালান্তার কাছে হার) জেরই ছিল। আমরা সেটা 
থেকে বের হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা যেভাবে 
চেয়েছি, সেভাবে কাজ করেনি।’ ঘরের মাঠে আজ 
নিরঙ্কু শভাবে ফেবারিট ছিল লিভারপুল ও আর্সেনাল। 
গত রাতেই শীর্ষে ওঠা ম্যানচেস্টার সিটিকে পেছনে 
ফেলে আবারও চূড়ায় ফেরার সুয�োগ ছিল। দল দুটি 
একই দিনে খেই হারাল।

এখনও বেঙ্গালুরু কেন 
শির�োপা জিততে পারেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ ক্রিস গেইল, এবি ডি ভিলিয়ার্স, কেভিন 
পিটারসেন, ব্রেন্ডন ম্যাককালামদের মত�ো কিংবদন্তিরা খেলেছেন রয়্যাল 
চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে (আরসিবি)। বিরাট ক�োহলি খেলছেন প্রতিষ্ঠালগ্ন 
থেকে। আছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মত�ো তারকা। বর্তমানে দলটিকে 
নেতত্বে দিচ্ছেন ফাফ ডু প্লেসি, যিনি চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে সব 
প্রতিয�োগিতা মিলিয়ে আগে চারটি শির�োপা জিতেছেন। কিন্তু একটা ট্রফির 
জন্য বেঙ্গালুরুর হাহাকার এখন�ো ফুর�োয়নি। আইপিএলের আগের ১৬ 
আসরে তিনবার ফাইনাল খেলে প্রতিবারই বেঙ্গালুরু হয়েছে রানার্সআপ। 
বিলুপ্ত টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নস লিগ টি–ট�োয়েন্টিতে একবার ফাইনাল খেলে 
সেটিতেও হার। এবারের আইপিএলে ত�ো আরও রুগ্ণ দশা বেঙ্গালুরুর। ৬ 
ম্যাচে মাত্র এক জয় নিয়ে আছে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে। ঘুরে দাঁড়ান�োর 
অদম্য গল্প লিখতে না পারলে প্লে–অফে ওঠার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। 
প্রশ্ন হচ্ছে—এত বড় মাপের খেল�োয়াড় থাকার পরও বেঙ্গালুরু কেন কখন�ো 
ট্রফি জিততে পারেনি? সেই উত্তর খুঁজে বের করেছেন মাইকেল ভন। 
ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ভন মনে করেন, দলীয় সংস্কৃতি  ঠিক করতে 
না পারলে একক ক�োন�ো তারকার হাত ধরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব নয়। 
ইউটিউবার রণবীর আল্লাহবাদিয়ার ইউটিউব চ্যানেলের ‘দ্য রণবীর শ�ো’তে 
ভন বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, বেঙ্গালুরুর ব্যর্থতার কারণ দলের চেয়ে 
ব্যক্তিকে প্রধান্য দেওয়া। ক্রিকেট দলীয় খেলা, এটা তাদের বুঝতে হবে। 
আপনি নিলামে বিপল অর্থ দিয়ে বড় নামের খেল�োয়াড় কিনে দল ভারী 
করতে পারেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, আপনি (শির�োপা) জিতে যাবেন।’ 
ম�ৌসুমের পর ম�ৌসুম ধরে বেঙ্গালুরুর ব্যর্থতার কারণ হিসেবে আরেকটি 
জিনিসের ঘাটতি দেখেন ভন, ‘ওরা কয়েকজন অবিশ্বাস্য খেল�োয়াড়কে 
সই করিয়েছে—এবি ডি ভিলিয়ার্স, বিরাট ক�োহলি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ফাফ 
(ডু প্লেসি)। একজনকে আলাদাভাবে বাজিয়ে না দেখেন এবং তাকে পূর্ণ 
স্বাধীনতা না দেন, তাহলে সাফল্য আসবে না’।

প্রথম দুই ম্যাচেই খেলছেন না
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ অধিনায়কত্ব হারান�োর 
পর প্রথম সিরিজ, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শাহিন 
শাহ আফ্রিদির দিকে তাই বাড়তি নজরই থাকার 
কথা দর্শকদের। বিশেষ করে এক সিরিজ পরই 
আফ্রিদিকে নেতত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ায় দলের 
ভেতর গ্রুপিং তৈরি হওয়ার যে গুঞ্জন, সেটি নিয়ে 
ক�ৌতূহল আছে অনেকেরই। তবে কিউইদের 
বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ টি-ট�োয়েন্টি সিরিজের শুরুর দিকে 
খেলতেই নামছেন না আফ্রিদি। ২৪ বছর বয়সী এই 
বাঁহাতি পেসারকে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্রাম 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট। 
সিরিজের শেষ তিন টি-ট�োয়েন্টির জন্য ফিরবেন 
আফ্রিদি। গত নভেম্বরে বাবর আজম তিন সংস্করণের 
অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর আফ্রিদিকে টি-
ট�োয়েন্টির অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নেতত্বে 
জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের 

সিরিজ খেলে পাকিস্তান, যা কিউইরা জেতে ৪-১ 
ব্যবধানে। সম্প্রতি পিএসএলে আফ্রিদির নেতত্বাধীন 
লাহ�োর কালান্দার্স প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হলে ও 
পাকিস্তান ক্রিকেট ব�োর্ডের শীর্ষ পদে পরিবর্তন এলে 
তাঁর নেতত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত 
মার্চের শেষ দিকে আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরকে টি-
ট�োয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে ফেরান�োর ঘ�োষণা আসে। 
বাবরকে দেওয়া হয় ওয়ানডের দায়িত্বও। বাবরের 
দ্বিতীয় দফা নেতত্বে প্রথম সিরিজ নিউজিল্যান্ডের 
বিপক্ষে, যেটি শুরু হবে ১৮ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডিতে। 
সিরিজ সামনে রেখে স�োমবার থেকে অনুশীলনও 
শুরু করেছে পাকিস্তান দল। এরই মধ্যে একটি সূত্র 
সংবাদমাধ্যম জিওনিউজকে জানিয়েছে, সিরিজের 
প্রথম দুই ম্যাচে আফ্রিদিকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
হয়েছে। খেল�োয়াড়দের ল�োড ম্যানেজমেন্টের কথা 
মাথায় রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।



(৮) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ২০২৪  বক্স অফিস      
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ ‘আমি 
চন্দরনগরের মাল, বাড়িতে ছেলে ঢুকিয়ে 
দেব…’ কিছ বছর আগে এমনই এক 
উক্তি করেছিলেন প্রয়াত অভিনেতা-
রাজনীতিক তাপস পাল। এবং সেই 
উক্তির কারণে মারাত্মক কটাক্ষের মুখে 
পড়তে হয়েছিল তাঁকে। বলা ভাল, 
এই উক্তি তাঁর ধপধপে সাদা জামায় 
কাল�ো কালীর দাগ ফেলে দিয়েছিল। 
কিন্তু জানেন কি, তাপস পালকে যাঁরা 
কাছ থেকে চেনেন, তাঁর বলেন, অমন 
সরল-সাধারণ ছেলে নাকি আর হয়ই 
না। এই বিতর্কিত মন্তব্যটির জন্য নাকি 
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আক্ষেপ করেছিলেন 
তাপস। তাঁর স্ত্রী নন্দিনী পালের বক্তব্য, 
“তাঁকে উস্কান�ো হয়েছিল…”। এই 
তাপসের বাবা ছিলেন পেশায় এক 
নামী চিকিৎসক। কিন্তু সেই পরিচয়ে 
বাঁচতে চাননি তাপস। অভিনয়কে 
ভালবাসতেন ছ�োট থেকেই। থিয়েটারে 
হাতেখড়ি অনেক ছ�োট বয়সে। দেশের 
বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে-ঘুরে লেখাপড়া 
করেছিলেন। দিল্লিতে থাকাকালীন এক 
দারুণ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন 
‘দাদার কীর্তি’র কেদারনাথ (দাদার 
কীর্তি ছবিতে কেদারনাথের চরিত্রেই 
দেখা গিয়েছিল তাপস পালকে)। 
ছাত্রজীবনের কয়েক বছর দিল্লির এক 
স্কুলে  পড়তেন তাপস পান। সেই সময় 
মাসির বাড়িতে থাকতেন তিনি। সেখান 
থেকেই  স্কুলে   যাতায়াত।  অভিনয়কে 

ভালবাসতেন। র�োজ সকালে উঠে 
পাশের এক গ�োয়াল থেকে দুধ আনতে 
যেতেন কিশ�োর তাপস। লম্বা লাইনে 
দাঁড়িয়ে থাকার পরই মিলত খাঁটি গরুর 
দুধ। সেই লাইনে তাঁর সঙ্গে একদিন 
আলাপ হয়েছিল জয়া ভাদুড়ি, থুড়ি 
অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী বিখ্যাত অভিনেত্রী 
এবং রাজনীতিক জয়া বচ্চনের দাদুর। 
তাপস পাল তাঁর পরিচয় জানতেন, 
কারণ তিনি মাসির বাড়ির পাড়াতেই 
থাকতেন। তাঁকে সেই দুধের লাইনে 
দেখতে পেয়ে তাপস বলেছিলেন, “এ 
কী দাদু আপনি? জয়াদিদি কেমন 
আছেন?” দূরদর্শনকে দেওয়া এক 
সাক্ষাৎকারে তাপস বলেছিলেন সেই 
ঘটনার কথা। বলেছিলেন, “এর পর 
থেকে জয়াদিদির দাদুর সঙ্গে প্রায় 
র�োজই আমি গরুর দুধ কেনার লাইনে 
দাঁড়াতাম। আমার তখন দু’চ�োখ ভর্তি 
অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন। জয়াদিদি পুনে 
ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পড়তেন। তাঁর 
দাদুর থেকে জানতে চাইতাম সেখানে 
কেমন পড়াশ�োনা হয়, জয়াদিদির 
কতখানি উপকার হচ্ছে, এই সব।”

বাংলা নববর্ষে রাজের নয়া উপহার ‘বাবলি’

গ�োয়ালের একই লাইনে দাঁড়িয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ ফেব্রুয়ারি মাসেই 
সুখবর দিয়েছেন দীপিকা পাড়ুক�োন । সন্তানের 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ও জানিয়ে দিয়েছেন। হবু মা 
আপাতত কাজ থেকে বিরতি নিয়ে চুটিয়ে মাতৃত্ব 
উপভ�োগ করছেন বাপের বাড়ি বেঙ্গালুরুতে। 
দীপিকার এখন ধ্যান, জ্ঞান, মন সবই গর্ভে বড় 
হওয়া সন্তানকে ঘিরে। ওদিকে রণবীর সিং ব্যস্ত 
‘ডন ৩’র প্রস্তুতি নিয়ে। ব্যস্ত শিডিউলের মাঝেই 
এবার কাশীর বিশ্বনাথ ধামে গিয়ে পুজ�ো দিয়ে 
এলেন অভিনেতা। আগত সন্তানের খুশিতেই কি 
কাশী বিশ্বনাথ ধামে  পাড়ি রণবীরের? সেই উত্তর 
অধরা থাকলেও অভিনেতাকে দেখা গেল বলিউডের 
জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহ�োত্রা এবং 
কৃতী শ্যাননের সঙ্গে কাশীতে পুজ�ো দিতে। ১৪ 
এপ্রিল বারাণসীতে সেখানকার হেরিটেজ শিল্প-
সংস্কৃতি র আঁধারে এক ফ্যাশন শ�ো করেন মনীশ। 
সেই জন্যই শ�ো স্টপার হিসেবে সঙ্গে ছিলেন 
কৃতী ও রণবীর। তার প্রাক্কালেই সাতসকালে 
বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে পুজ�ো দিয়ে আসেন তিন 
তারকা। নম�ো ঘাটেই মনীশ মালহ�োত্রার ফ্যাশন 

শ�ো আয়�োজিত হয়েছিল। এদিকে রণবীর সিংকে 
কাশীতে গঙ্গার ঘাটে পেয়ে ত�ো উচ্ছ্বসিত ভক্তরা 
ভিড় জমিয়েছিলেন। অভিনেতার সঙ্গে সেলফি 
ত�োলার জন্য যেরকম ভিড় জড়ো হয়েছিল, তাতে 
রণবীর সিংয়ের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হওয়ার জ�োগাড় 
হয়। ভক্তদের ভিড়েই কাশীর ঘাটে কিছক্ষণ সময় 
কাটান রণবীর সিং। ‘হবু বাবা’ ভিড় ঠেলেই গিয়ে 
পুজ�ো দিয়ে আসেন। মুখে- ‘হর হর মহাদেব’ 
ধ্বনি। অভিনেতার সেসমস্ত ছবি-ভিডিও বর্তমানে 
নেটপাড়ায় দারুন ভাবে ভাইরাল।

বিশ্বনাথ ধামে পুজ�ো দিতে গিয়ে চিড়েচ্যাপ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ প্রেমের রাগ-
অনুরাগের কথা বলে বুদ্ধদেব গুহর ‘বাবলি’। 
জনপ্রিয় এই উপন্যাসকেই সিনেমার পর্দায় তুলে 
ধরছেন রাজ চক্রবর্তী। জানুয়ারি মাসে ছবির 
ঘ�োষণা করেছিলেন পরিচালক। নববর্ষে প্রকাশ 
করলেন টিজার। তাতেই নজর কাড়লেন শুভশ্রী 
গঙ্গোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায় আর স�ৌরসেনী 
মৈত্র। বাবলিকে ডানাকাটা পরী হিসেবে নিজের 
উপন্যাসে তুলে ধরেননি বুদ্ধদেব গুহ। তার বদলে 

রক্তমাংসের একজন মানুষ হিসেবে দেখিয়েছেন। 
যার মধ্যে অভিমান আছে, ঈর্ষা আছে, আর আছে 
নিজেকে উজার করে দেওয়া ভাল�োবাসা। এই 
মেজাজই বজায় রেখেছেন শুভশ্রী। টিজারের 
শুরুতেই তাঁর সংলাপ, “ক�োন সাহিত্যিক 
আমার মত�ো ম�োটাস�োটা মেয়েদের নায়িকা করে 
গল্প লেখে না।” শুভশ্রীর পাশাপাশি এ ছবির 
মাস্টারস্ট্রোক আবির চট্টোপাধ্যায়কে বলা যেতেই 
পারে। অভির চরিত্রে একদম মিলেমিশে গিয়েছেন 
টলিউডের হ্যান্ডসাম হাঙ্ক। তার উপরে আবার 
শার্টলেস দৃশ্য! বাস্তবের অনেক ‘বাবলি’দেরই 
মন কাড়তে চলেছেন তারকা। ছবিতে ঝুমার 
চরিত্রে অভিনয় করছেন স�ৌরসেনী মৈত্র। বুদ্ধদেব 
গুহর উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন এই 
চরিত্রের গুরুত্ব। নিজের স্লিম অ্যান্ড ট্রিম চেহারায় 
ক্যামেরার সামনে নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী। 
ডুয়ার্সের চালসা, সামসিং, মূর্তি নদী, ধূপঝ�োড়া 
অঞ্চলে হয়েছে ‘বাবলি’র শুটিং। ছবির মিউজিকের 
দায়িত্বে সামলেছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। আগামী ৩০ 
আগস্ট সিনেমা হলে মুক্তি পাবে ‘বাবলি’।

এবার বান্দ্রার বাংল�োই বদলাচ্ছেন সলমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ  বৈশাখী ভ�োরে ‘শ্যুট 
আউট অ্যাট বান্দ্রা’! ভাইজানের বাড়ির সামনে 
ধুন্ধু মার কাণ্ড। রবিবার ভ�োর ৫টা নাগাদ সলমন 
খানের বান্দ্রার বাংল�োর সামনে গুলি চালায় দুই 
দুষ্কৃত ী। ঘটনার পরই মুম্বই প্রশাসনের তরফে 
সলমনের নিরাপত্তা বাড়ান�ো হয়েছে। মহারাষ্ট্রের 
মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে খ�োদ পুলিশ কমিশনারকে 
ফ�োন করে নির্দেশ দিয়েছেন। ভাইজানের সঙ্গেও 
কথা হয়েছে শিণ্ডের। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক 
মহলের অন্দরেও শ�োরগ�োল। সলমনকে মুহুর্মুহু  
খুনের হুমকি দেওয়া বিষ্ণোই গ্যাংয়ের তরফে 
ঘটনার দায় স্বীকার করতেই গ্যালাক্সিতে জড়ো 
হয়েছিল গ�োটা খান পরিবার। এসবের মাঝেই 

শ�োনা যাচ্ছে, নিরাপত্তার খাতিরে এবার হয়ত�ো 
বলিউড সুপারস্টার বাংল�ো বদলাতে পারেন। 
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, দুই বাইক 
আর�োহি এল�োপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে 
সলমনের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে। বুলেট 
গিয়ে লাগে সুপারস্টারের বাড়ির দেওয়ালে। 
তারপরই পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই আতঙ্ক 
শুরু হয়েছে। কারণ, মাসখানেক ধরেই সলমন 
খানকে খ�োলাখুলি খুনের হুমকি দিচ্ছে বিষ্ণোই 
গ্যাংস্টার লরেন্স। এদিনের গুলিও যে তাঁদেরই 
করা, সেটাও স্বীকার করে নিয়েছেন তারা। কিন্তু 
সত্যিই কি সলমন খান বাংল�ো বাসস্থান বদলে 
ফেলছেন? জানা গিয়েছে, বাবা সেলিম খান 
একেবারেই ভাইজানকে বাড়ির বাড়ির পা রাখতে 
দিচ্ছেন না। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, এখনই 
গ্যালাক্সি ছাড়ছেন না সলমন খান। বাড়ি বদলান�োর 
ক�োনও প্ল্যানও নেই। নিজের পরিবারের সকলের 
সঙ্গে বান্দ্রার বাংল�োতেই থাকবেন তিনি। দুই ভাই 
স�োহেল এবং আরবাজ খান যে যাঁরা নিজের মত�ো 
আলাদা থাকলেও সলমন কিন্তু এত বড় হয়েও 
তিন কামরার অ্যাপার্টমেন্টে মা-বাবার সঙ্গেই 
থাকেন। সাদামাটা জীবনযাপন। সলমনের বাড়ি 
বদলান�োর জল্পনা যে ভুয়�ো, তা বলাই বাহুল্য।


